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সূচীপত্র 


প্রস্তাবনা 

ভূমিকা-_অমলেশ ত্ৰিপাঠী 

বিপ্লধীনায়ক হেমচন্দ্ৰ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : 
প্রাসঙ্গিক কিছু কথা 

প্রথম সাক্ষাৎকার 

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার 

তৃতীয় সাক্ষাৎকার 

চতুর্থ সাক্ষাৎকার 

ET সাক্ষাৎকার 


॥ পরিশিষ্ট ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
0 হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 

Hemchandra Ghose’s 

Letter to Bhupendranath Datta 
ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তকে লেখা 

হেমচন্দ্র ঘোষের পত্র (বঙ্গানুবাদ) 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন 

O রমেশচন্দ্র মজুমদার 
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৮২ 


৮৭ 
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di 


Scanned by CamScanner 


প্রকাশকের নিবেদন : প্রথম সংস্করণ 


পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ একসময় বলেছিলেন : “আবার যখন এখানে 
ফিরব, তখন আমি সমাজের উপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব» 
ফেটে পড়েছিলেন। তীর বজ্রনিনাদতুল্য আহবানে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ “কুত্তক 
“আগামী পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত জননী জন্মভূমিই হোক তোমাদের একমাত্র 
উপাস্য দেবতা ।” এ-মহামন্ত্র দেশবাসীদের কাছে হয়েছিল মৃতসপ্ভীবনী সুধা। 
অগ্নিমস্ত্রের মতো হৃত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিল সমগ্র জাতিকে। পিঞ্জরাবদ্ধ 
সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে দিলে সে যেমন রুদ্ধ দ্বার ভেঙে চলে যায়, তেমনি 
WIS আহ্বান ভারতবাসীর অন্তরের সুপ্ত সিংহবিক্রমকে জাগিয়ে দিয়েছিল 
এবং সুপ্তোথিত দেশপ্রেমিক যুবকবৃন্দ ভারতবর্ষের পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খলভঙ্গের 
পণে দলে দলে আত্মোৎসর্গ করতে এগিয়ে গিয়েছিল। 

মুক্তিযুদ্ধে যারা অগ্রণী ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রয়াত 
হেমচন্দ্র ঘোষ। তারই সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পূর্ণাস্বানন্দ যা শুনেছিলেন, সেগুলি ইতিপূর্বে “উদ্বোধন” .. 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বহু পাঠকের বিশেষ আগ্রহে সেগুলিই স্বামী 
পূর্ণাত্মানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত হয়ে “স্বামী বিবেকানন্দ : মহাবিপ্রধী হেমচন্দ্র ঘোষের 
দৃষ্টিতে” নামক গ্রস্থাকারে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হলো। 
এ-গ্রস্থের পরিশিষ্ট হিসাবে প্রকাশিত হলো: (১) লেখকের নিকট প্রদত্ত 
হেমচন্দ্র ঘোষের স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ: “স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম', (২) লেখকের নিকট প্রদত্ত ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত 
CUO ঘোষের পত্রের প্রতিলিপি এবং (৩) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধ : 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন ৷ | i 

দেশপ্রেমিক ভারতবাসিগণ ভারতবর্যকে উচ্চতম গৌরব-সিংহাসনে পুনঃ 


প্রতিষ্ঠাকল্পে আত্মনিয়োগ করার 
গার মহাব্রতে এ-ও 
এ-প্রকাশনটি সার্থক হবে। গ্রন্থ থেকে প্রেরণা লাভ করলে 


স্বামী নির্জরানন্দ 
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প্রকাশকের নিবেদন : দ্বিতীয় সংস্করণ 


কয়েকবছর আগে প্রকাশিত স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের “স্বামী বিবেকানন্দ : 
মহাবিপ্লধী হেমচন্দ্ৰ ঘোষের দৃষ্টিতে’ গ্রন্থটি পাঠক-সাধারণের কাছে বিশেষভাবে 
সমাদৃত হয়েছে। বেশ কিছুকাল আগেই গ্রন্থটি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। 
র কাছে, বিশেষতঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে 

exits জনপ্রিয়তা বইটির পূরণমুদ্রণ করতে আমাদের উৎসাহিত করেছে। তবে 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কে 
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ শুধু হেমচন্দ্ৰ ঘোষেরই নয়, আরো বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় 
AS’ (এখন প্রায় সকলেই প্রয়াত) প্রাক্তন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর সাক্ষাৎকার, 
প্রতিবেদন, রচনা ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন। তথ্য এবং এতিহাসিক মূল্যের 
দিক দিয়ে সেগুলিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনে হয়েছে, হেমচন্দ্র ঘোষের 
সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত গ্রন্থটিকে ‘প্রথম পর্ব হিসেবে রেখে “দ্বিতীয় 
পর্বে” অন্যান্য স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সূত্রে প্রাপ্ত উপাদানগুলি প্রকাশ করলে 
পাঠকবর্গ তথা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে তথ্যসন্ধানীরা স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে স্বামীজীর অবদান বিষয়ে একটা বৃহত্তর ধারণা পাবেন। সেই 
পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে আমরা “স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের 
্বাধীনতা-সংগ্রাম : ‘জীবিত’ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে” শিরোনামে একটি 
পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করতে মনস্থ করি। এবার গ্রন্থটির প্রথম পর্ব প্রকাশিত 
হলো। এটি আসলে সম্পূণতঃ ূর্ব-প্রকাশিত “স্বামী বিবেকানন্দ : মহাবিপ্রবী 

O হেমচন্দ্ৰ ঘোষ’ গ্রস্থটিই। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে 
ont বিবেকানন্দ ও ভারতীয় বিপ্লববাদ' শিরোনামে প্রদত্ত বিখ্যাত এঁতিহাসিক 
অধ্যাপক অমলেশ ব্রিপাঠীর “মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা'টি, যা 
“উদ্বোধন’-এর আশ্বিন ১৪০০ সংখ্যায় অধ্যাপক ব্রিপাঠী এবং ইনস্টিটিউট 
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পেরে আমরা আনন্দিত। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রধানতঃ এই ভূমিকাটিই পূর্ব-প্রকাশি, 
গ্রহে অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে। ভারতের স্াধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে একাধিক 
রথের প্রণেতা প্রবীণ এঁতিহাসিক অধ্যাপক অমলেশ ব্রিপাঠীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে 
গ্রন্থটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। আমরা এজন্য অমলেশ ব্রিপাঠী এবং ইনস্টিটিউট 
কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ। 

আশা করি, আগের মতো এবারেও গ্রন্থটি পাঠক-সাধারণ, যুবসম্প্রদায় 
এবং স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে গবেষকদের কাছে সমাদর লাভ করবে। 


স্বামী সত্ব্রতানন্দ 


Scanned by CamScanner 


প্রস্তাবনা 


| উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতবর্ষের মানুষের মনে ব্রিটিশের 
O দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়ে উঠছিল। ১৮৫৭ শ্্রীস্টাব্দে 
সিপাহী-বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই তার প্রথম সূচনা বলে এঁতিহাসিকদের মধ্যে 
কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। এ-বিষয়ে অবশ্য এঁতিহাসিকদের মধ্যে 
স্রতদ্বৈধও আছে। কিন্তু সিপাহী-বিদ্বোহের সমসাময়িক কাল থেকেই যে স্বাধীনতার 
স্পৃহা প্রবল হতে শুরু করেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
কালানুক্রমের বিচারে অবশ্য স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রথম বাণীরূপ লাভ 
করে একজন অভারতীয়ের রচনায়। সেই অভারতীয় ব্যক্তিটি হলেন হেনরী 
লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)। বিরল প্রতিভার অধিকারী wry 
এই পর্তুগীজ-তনয় কলকাতা তথা ভারতবর্ষকেই তার স্বদেশ জ্ঞান করতেন। 
নব্যবঙ্গের দীক্ষাণ্ডরু হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও মনে প্রাণে 
ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসান চাইতেন। তার কবিতা “টু ইণ্ডিয়া মাই 
মাদারল্যাণ্ড এবং “ফ্রিডম অব দি ae’ কবিতায় এদেশের নব্য-শিক্ষিত 
মানুষের কাছে তিনিই প্রথম শোনালেন শৃঙ্খলমুক্তির সঙ্গীত। দুটি কবিতাই 
১৮২৭ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেখা । ডিরোজিওর বয়স তখন মাত্রই আঠারো। 
ডিরোজিওর ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষের রচনাতেও ছিল ডিরোজিওর 
প্রেরণা দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। 


তারপর এলেন সিপাহী - বিদ্রোহের সমকালীন দেশপ্রেমিক কবি রঙ্গলাল 
্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ (১৮৫৮)-এ তিনি শোনালেন শৃঙ্খলমুক্তির 
দুর্জয় সঙ্গীত: 


স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, 


কে বাঁচিতে চায়? | 
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দাসত্বশৃত্খল বল কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায়? 

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, 
নরকের প্রায়। 

দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে, 
স্বর্গসুখ তায় II 


+ 


সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, 

বাহুবল তার। 
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, 

দেশের উদ্ধার ॥ 
কবি বললেন, শুধু দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের প্রয়াসে নয়, সেই প্রয়াসে 
আত্মদানের মধ্যে রয়েছে জীবনের সার্থকতা, বীর্যের সার্থকতা । রাজপুত ও 
আসলে ভাষা দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের শৃঙ্খলমোচনের আকাঙক্ষাকে। 
বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ* (১৮৬০) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
‘আনন্দমঠ’ (১৮৮১-১৮৮২) গভীর দেশপ্রেমাত্মক ভাবনার TE প্রকাশ 
ঘটিয়েছিল। কিন্ত ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা সেখানে 
সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়নি। কিন্তু হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় শোনা 
গেল দাসত্বশঙ্খলে বদ্ধ ভারতবাসীর রক্তক্ষত আর্তনাদ : 
আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহা ধ্বনি! 

কলঙ্ক লিখিতে যার কাদিছে লেখনী। 


| 


[ care মৃণাল ] 
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গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি 
আর কি ভারত সজীব আছে? 
[ ভারতসঙ্গীত (১৮৭০) ] 
না, শুধু বিলাপের মধ্যেই তার কণ্ঠকে আবদ্ধ রাখলেন না হেমন্ত 
বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে, 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। 
স্পষ্ট ভাষায় বললেন :. 
জপ তপ আর যোগ আরাধনা, 
পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অচনা 
এ-সকলে এবে কিছুই হবে না 
তুণীর কৃপাণে কররে পৃজা। 


তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ 
জগতে যদ্যপি বাঁচিতে চাও। 
[ ভারতসঙ্গীত ] 
হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমে ভরপুর এইসব কবিতা দেশের মানুষের মনে 
গভীর উদ্দীপনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করে চলেছিল। দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ' ও 
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f [s] a 
বন্ধিমের ‘আনন্দমঠ’, নবীনচন্দ্র সেনের “পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) প্রভৃতি ? 
বাতাবরণকে করে তুলছিল উত্তপ্ত। পাশাপাশি “ইনদুমেলা'র (১৮৬৭-১৮১০ 
জাতীয়তাবাদী প্রভাব স্বদেশপ্রেমের ধারাটিকে গতিবান ও বলবান করার হব 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাক 
প্রভৃতির ধীররসে রচিত কবিতা ও গানগুলির কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তর 
রবীন্দ্রনাথ যখন তীর ‘দিল্লী দরবার’ (১৮৭৭) কবিতাটি “হিন্দুমেলা'র একাদশ 
অধিবেশনে আবৃত্তি করেছিলেন তখন ভারতবর্ষে স্বদেশপ্রেমের ধারা কোন্‌ 
পথে চলছিল তার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন : 


ব্রিটিশ -বিজয় করিয়া ঘোষণা, 

যে গায় গাক আমরা গাব না, 
আমরা গাব না হরয গান, 

এস গো আমরা যে কজন আছি 
আমর ধরিব আরেক তান। 


ইতিপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার 'পুরুবিক্রম” (১৮৭৪) নাটকে 
আলেকজাণ্ডার ও পুরুর সংগ্রামের অন্তরালে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধকে 
বীর্যময় ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন: 
ওঠ! জাগো! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ, 
গৃহে দেখ করিছে প্রবেশ। 
হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ, 
শক্রদলে করহ নিঃশেষ UI 
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তারা কি করেছে মনে, সমস্ত 
পুরুষ নাহিক একজন? 


স্বদেশ-উদ্ধার তরে মরণে যে ভয় করে 
ধিক্‌ সেই কাপুরুষে, শত ধিক্‌ তারে, 
ARS সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে। 
স্বাধীনতা-বিনিময়ে কি হবে সে প্রাণ লয়ে? 
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্‌ বলি তারে॥ 


যাক যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক, 
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব 
বিলম্ব নাহিক আর খোল সবে তলবার, 


এ শোন È শোন যবনের রব। 


এইবার ধীরগণ! কর সবে দৃঢ় পণ 
মরণ-শরণ কিংবা যবন-নিধন ; 
যবন-নিধন কিংবা মরণ-শরণ 
শরীর-পতন কিংবা বিজয়-সাধন ॥ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কল্পনায় দেখেছিলেন এবং সেইসঙ্গে জাতির কল্পনায় 
উপস্থাপিত করেছিলেন ক্ষাত্রতেজ ও পৌরুযের প্রতিমূর্তি ভারতের অনাগত 
দিনের ধীর সৈনিকদের- যারা “্বীরদর্পে গৌরুষগর্বে” ছিনিয়ে নিয়ে আসবেন 
দেশের হারানো স্বাধীনতা । 


চারণ কবি হেমচন্দ্রও সমকালেই স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতবর্ষের পরাধীনতার 
কলঙ্কক্ষত মোচন করার জন্য আসবেন বীর যোদ্ধাগণ, শৌর্যবান পুরুষগণ 
যারা অবনত ভারতকে আবার উত্তোলন করবেন : 


আবার উজ্জ্বল হবে 
নব প্রন্বলিত ভবে 
ভারত উন্নতিশ্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া! 
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জপ্মিবে পুরুষগণ 
ধীর যোদ্ধা অগণন 
রাখিবে ভারত-নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া। 

ধীর যোদ্ধাদের অগ্রদূত মহারাষ্ট্রের বাসুদেব বলবস্ত ফাড়কে। তার 
তাকে বন্দী করে (জুলাই ১৮৭৯) ব্রিটিশ তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করে নির্বাসন দেয় ভারতের বাইরে এডেনে। সেখানে তার উপর অসহনীয় 
নির্যাতন চালিয়ে তাকে ব্রিটিশ সরকার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় (ফেব্রুয়ারি 
১৮৮৩)। কিন্তু দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য তার প্রয়াস ভাবীকালের 
কাছে হয়ে রইল একটি উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত। এর পর এলেন মহারাষ্ট্র-কেশরী 
বালগঙ্গাধর তিলক তার আগ্নেয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে। ১৮৯৭ শ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৯৯ 
তরুণ__দামোদর হরি চাপেকার, বালকৃষ্ণ হরি চাপেকার, বাসুদেব হরি চাপেকার 
এবং মাধব বিনায়ক রাণাডে। প্রথম তিনজন সহোদর ভাই। মহারাষ্ট্রে ইংরেজ 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে অত্যাচারী শাসকবর্গও 
অবাক বিস্ময়ে দেখেছিল মুক্তিমন্দিরের সোপানতলে আত্মবলিদান দিতে কী 
গর্ব তাদের, কী আনন্দ! সেই গর্ব, সেই আনন্দ অবিলম্বে সঞ্চারিত হলো 

ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের NT | 
দেশের জন্য এই ব্যথা, দেশের পরাধীনতায় এই মর্মদাহ__এর জন্য 
পটভূমি আগেই তৈরি হয়েছে আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। সেই পটভূমি 
যথার্থ বিদ্যুৎগর্ভ হয়ে উঠল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় একটি অভাবনীয় 
আবির্ভাবে। সেই আবির্ভাব স্বামী বিবেকানন্দের। ভারতবর্ষ থেকে দূরে, বহুদূরে 
আমেরিকার শিকাগো শহরে ভারতের এই অমিতবীর্য সন্তান তুলেছিলেন 
= রণহুক্ষার। কপর্দকহীন, সহায়-সম্বলশূন্য এই যুবক-সন্ন্যাসী PEE 
এমে PERE করেছিলেন ক্ষমতাগবী, ধনমত্ত পাশ্চাত্যকে। ১৮৯৩ খ্ৰীস্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগোয় শুরু হয়েছিল তার “ ees 
র পাশ্চাত্য-আক্রমণের’ সূচনা। 
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নবজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, সেই বিজয়-শঙ্খনাদ 
শুনেছিলেন ভারতবর্ষে বসেই। ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতায় 
সেকথাই তিনি বলতে চেয়েছেন : 
ওরে তুই ওঠ আজি। 
আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি 
জাগাতে জগৎ-জনে! 
সম্মুখে দাড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি__ 
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি 
আকে নাই কলঙ্কতিলক। 
এখানে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের এতিহাসিক আবির্ভাবকেই যে 
রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ কবিতাটির রচনাকাল 
ফাল্গুন ১৩০০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ মার্চ ১৮৯৪ | আমেরিকায় শিকাগোর মহাসম্মেলনে 
AMES বক্তৃতাকাল সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ। এসময় আমেরিকার পত্র-পত্রিকা 
মুখর হয়ে উঠেছিল বিবেকানন্দের ,প্রশস্তিতে। তার সংবাদ এদেশের 
সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষের কাছেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে 
গিয়েছিল। তাতে ভারতবর্ষের বহু মানুষের মতো উদ্দীপিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ | 
স্বামীজী পাশ্চাত্যে কি করলেন? তিনি পাশ্চাত্যের সামনে ভারতবর্ষকে 
তুলে ধরলেন, তুলে ধরলেন তার উত্ুঙ্গ গৌরবের কথা, প্রমাণ করলেন 
কোথায় ভারতের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব, উন্মোচন করে দিলেন ব্রিটিশ-পদানত 
ভারতবর্ষে অত্যাচারী শাসকদের লোভ, নিপীড়ন, নির্যাতন আর বর্বরতার 
নগ্ন রূপ। পাশ্চাত্যের বুকের উপর দাড়িয়ে নিভীক কণ্ঠে তিনি বললেন: 
“মানুষ ঈশ্বরের প্রতিহিংসায় বিশ্বাস না করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের প্রতিশোধকে 
সে কখনই অগ্রাহ্য করতে পারবে না। ইংরেজের উপরে ইতিহাসের সেই 
প্রতিশোধ নামবে। তারা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁতলেছে, নিজেদের 


সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত চুষে খেয়েছে, লুঠে নিয়ে 
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টাকা-_আর আমাদের দেশের মানুষ সারাটা টৈ, 
পেটে হাত দিয়ে পড়ে আছে।”” অগ্নিময় ভাষায় ইংরেজদের উদ্দেশে 
জুড়ে 


pte epic টার A মাসি 
মুখে উড়িয়ে দিক তাদের স্বৈরাচারের দুর্গ। তাতে যে আগুন জ্বলবে 
রানা রা রি SY রা আরা রেট হত ee T 
RR প্রয়োজনে সেক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার. কথাও তিনি ভাবতেন 
আমেরিকায় যাবার আগে পরিব্রাজক-জীবনে এবং পাশ্চাত্য থেকে ফেরার 
পরেও স্বামীজীর মনে যে এই চিন্তা ছিল তার সংবাদ সিস্টার ক্রিস্টিন ও 
নে জালা রা রা রা রে তে 
সংবাদ-প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: “শ্বামীজীর জীবনের কিছু অং 
ভারতের মানুষের কাছে পরিজ্ঞাত নয়। খুব কম লোকেই জানেন যে গোড়ার 
রে রন AES A Oe Re করল রে 
তিনি দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় তিনি সফল হতে 
| পারেননি। ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করে তিনি স্বতন্ত্র পথে প্রতিকারের 
| চেষ্টা করেন এবং সেই পথেই তার চিন্তা-ভাবনাকে পরিচালিত করেন।... 


> Swami Vivekananda in America: New 

Advaita Ashrama, Calcutta, 1966, p. 25 
2 The Daily Chronicle (E 
© ‘Swami Vivekananda i 
8 Ibid. p. 26 


Discoveries —Marie Louise Burke. 
= 
ngland), quoted in Indian Mirror: 28 November 189: 

n America’, pp. 596, 598 | 
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«BRO ক্রিস্টিন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বামীজী বলেছিলেন: “বিদেশী 
গন উচ্ছেদ করবার জন্য ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট করার 
আমার মাথায় ছিল। সেজন্য আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা 
পর্যন্ত দেশের সর্বত্র পায়ে হেঁটে ঘুরেছি। এইজন্য আমি বনদুক-নির্মাতা স্যার 
হিরাম ম্যাকসিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের ভিতর থেকে আমি 
কোন সাড়া পাইনি! দেশটা TS! ...সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছে স্বামীজী তার 
আরও প্রচেষ্টার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু ক্রিস্টিন সেসব কথা লেখকের 
(ভূগেন্দ্রনাথের) কাছে প্রকাশ করতে সম্মত হননি।””* শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 
ভগিনী নিবেদিতার প্রখ্যাত জীবনীকার লিজেল রেমঁ তাকে চিঠিতে জানিয়েছেন 
যে, মিস ম্যাকলাউড-সূত্রে তিনি (লিজেল রেমঁ) অবগত হয়েছেন স্বামীজীর 
ইচ্ছায় মিস ম্যাকলাউড বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করার জন্য টাকা 
দিয়েছিলেন। লিজেল রেম শঙ্ষরীপ্রসাদ বসুকে লিখেছেন : “মিস ম্যাকলাউড 
স্বামী বিবেকানন্দের কিছু চিঠি দেখিয়ে আমাদের বলেছিলেন, “এগুলি একেবারে 
আগুনে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে লেখা। স্বামীজী অনেক কিছুই করেছিলেন। 
চন্দননগরের মধ্য দিয়ে ভারতে অস্ত্র চালান হয়েছে! আমি সেগুলি কিনেছি। 
অস্ত্রসহ একটি নৌকা ধরা পড়ে, কিন্ত তার সূত্রে কাউকে ধরা যায়নি ৷” 


“আমরা মিস ম্যাকলাউডকে এসব চিঠি [‘too political’ বা ‘too 
- personal’ বলে] নষ্ট করতে দেখেছি। তিনি বললেন, “এসব অতীত ইতিহাস! 
সে যাই হোক, একদিন ভারত স্বাধীন হবে__স্বামীজী খুশি হবেন? ।”১ 


ভূপেন্দ্ৰনাথ লিখছেন: “এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বামীজীর 
এই বিপ্লব-প্রচেষ্টার সংবাদ বিপ্লবের আদিপর্বের নেতাদের কাছে অবিদিত 
ছিল না। স্বামীজী স্বয়ং একথা বেলুড়ে পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করকে 
একদিন বথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন। পণ্ডিত দেউস্কর বিপ্লবী দলের একজন সক্রিয় 


৫ Swami Vivekananda: Patriot-Prophet — Bhupendra Nath Datta, Naba 
Bharat Publishers, Calcutta, 1954, Foreword, pp. Viii-ix 
৬ তা লোকমাতা — শক্করীপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, 


২য় খণ্ড, ১৩৯৪, পৃঃ ৩১; বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ __শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, 
84 খণ্ড, ১৩৮৭, পৃঃ ১৬-১৭ 
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সদস্য ছিলেন। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেউস্করের জিজ্ঞাসার উত্তরে 
বলেছিলেন, ‘সমস্ত দেশটা একটা বারুদখানায় পরিণত হয়েছে। এব 
অগ্নিশ্ফুলিঙ্গই একে was করে দিতে পারে। আমার জীবদ্শাতেই আছি 
বিশ্ব প্রতাক্ষ করে যাব” বিপ্লবের প্রকৃতি কি হবে এবং [বৈপ্লবিক আন্দোলনে! 
‘না, ভারতবর্ষের মানুষ চতুর্থবার এ ভুল আর করবে না। আমি বেশ কিছ 
দেশীয় নৃপতির কথা জানি যাঁরা বিপ্লবকে সফল করতে পারেন। AA, 
সঙ্গে এই কথাবার্তার সংবাদ দেউস্কর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রধান বিপ্লবীদের 
কাছে প্রকাশ করেন। স্বামীজীর বিপ্লব-প্রয়াসের এই বার্তা তাদের মনোবলকে 
আরও সুদৃঢ় করেছিল।” চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার আক্রমণের অন্যতম নায়ক এবং 
প্রখ্যাত বিপ্লবী গণেশ ঘোযও এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনিও এ তথোর 
উল্লেখ করে বলেছেন: “বিপ্লব সম্পর্কে স্বারীজীর ধারণা, ভারতের স্বাধীনতালাত 
সম্পর্কে স্বামীজীর সুস্পষ্ট আশ্বাস সেকালের অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতৃবর্গকে 
নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে।”” 


স্বামীজীর বিপ্লব-প্রয়াসের সংবাদ যা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শঙ্করীপ্রসাদ 


-_ 
3 *Patriot-Prophet’, Foreword, p. ix 
৮ গণেশ 
ঘোষের নিবন্ধ এবং লেখকের নিকট লিখিত চিঠি এই গ্রন্থের ২য় পর্বে রয়েছে। 
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হয়েও পরাধীন মানুষকে তার সংগ্রামের পথ দেখিয়ে দিতে পারতেন।”* 
উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ যে ভারত-পরিক্রমা কালে স্বামীজীর 
র ওপর নজর রাখত তার কিছু নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে। (২য় 

পর্বের পরিশিষ্ট BET) বেলুড় মঠের প্রবীণতম দুজন বিশিষ্ট সন্যাসী স্বামী 
| নর্বণানন্দ এবং স্বামী অতয়ানন্দের (যাঁরা স্বামীজী এবং তার তিন-চারজন 
O সন্নাগী গুরুভাই ছাড়া সকলকে দেখেছেন এবং সকলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
_ এসেছেন) সূত্রে জেনেছি তিলকের সঙ্গে ১৯০১ শ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে 
যখন বেলুড় মঠে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন স্বাসীজী তিলককে বলেছিলেন : 
“বাহুবল ছাড়া ব্রিটিশকে ভারত থেকে উৎখাত করা যাবে না এবং তা-ই 
করতে হবে।” এ-সম্পর্কে বেলুড় মঠে এসময় তিলকের সহযাত্রী বিনায়ক 
বিষ্ণু রাণাডের স্মৃতিকথা স্মরণীয় : “স্বামীজী প্রধানতঃ বললেন, আমরা 
পরপদানত। আমাদের রাজনৈতিক কার্যাবলীকে আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল 
হতে হবে। আমাদের পদ্ধতি অবশ্যই হবে সংঘাতশীল ও ধ্বংসাত্মক 
(প্রতিরোধাত্রক?)। তা এমন রূপ ধরুক যার ফলে শাসকগণ হাঁটু গেড়ে 
নতিত্বীকারে বাধ্য হয়।”১০ মহাপ্রয়াণের আগে বেলুড় মঠে কামাখ্যা মিত্রকে 
স্বামীজী বলেছিলেন : “What India needs today is ১07১৯ — ভারতের 
আজ দরকার বোমার। এই প্রসঙ্গে মঠের প্রবীণ ও বিশিষ্ট সন্যাসী স্বামী 
হিরগ্য়ানন্দের কাছে শোনা একটি কথা উল্লেখ করি। তিনি বলেছেন : “স্বামীজী 
প্রথমবার বিদেশ থেকে আসার পর একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দকে (তখন ব্রহ্মচারী 
সুবীর) বললেন, “দ্যাখ, আমি বিদেশে বোমা বানানো শিখে এসেছি। আমি 
২ পারবি”, স্বামী শুদ্ধানন্দকে স্বামীজী কথাগুলি রহস্য করে বলেছিলেন কিনা 
: তা অবশ্য জানি না।” স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ একথাটি শুনেছিলেন স্বয়ং স্বামী 
শুদ্ধানন্দের কাছে। আর, দেশীয় রাজন্যবর্গের সহযোগিতায় স্বামীজীর ব্রিটিশের 


লিপ্ত না 


৯ নিবেদিতা লোকমাতা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮ 
১০ À, ১৬; “সমকালীন ভারতবর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১৯৮১, পৃঃ ৪৩৮ 
১১ *Patriot-Prophet'’, p.212 
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বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিকল্পনার কথা কতখানি গ্রহণযোগ্য সেবিষয়ে অনাতা 
কোন তথ্যসূত্র না গেলেও একটি তথ্য পাচ্ছি যা এবিষয়ে আলোকপাত 
করতে পারে: “It is, however, found in official records that in 
the early nineties and before he went abroad Vivekananda’s intimacy 
with some of the ‘petty princes’ of Western India attracted the attention 
of the Supreme police boss, the Director General of Criminal 
Intelligence of India”. অর্থাৎ দেশীয় রাজাদের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতা ব্রিটিশৈর 
তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশ-প্রধানের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। ‘উদ্বোধন’-এর 
৩৬ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ৬৪৫) মহাপুরুষজীর কথা” নামে একটি 
রচনায় উল্লেখ করা হয়েছে: রামনাদের মহারাজা শিকাগো ধর্মমহাসভায় যাবার 
জন্য দশ হাজার টাকা দেবেন বলে স্বামীজীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্ত 
পরে তিনি তীর প্রতিশ্রুতি রাখেননি। কারণ তার ভয় হয়েছিল, স্বামীভী 
আমেরিকায় রাজনৈতিক কার্যাদি করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে স্বামীজীর 
এ-প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মন্তব্য: “তাহলে, স্বামীজীর পক্ষে ক্ষতিকর 
রাজনৈতিক কার্যাদি করা সম্ভবপর, এ-ধারণা নিশ্চয় রামনাদের রাজার হয়েছিল। 
আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজী ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে যে-ধরনের মারাত্মক কথাবার্তা 
বলেছেন (যার দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি), সেই ধরনের কথাবার্তা 
তিনি দেশীয় রাজাদের কাছে কিছু-কিছু বলেননি, হতে পারে না।”১৩ 


শুধু কি আমেরিকাতেই স্বামীজী ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে “মারাত্মক 
কথাবার্তা বলেছেন? খোদ ইংল্যান্ডেও বলেছেন। অস্থিরভাবে একদিন লন্ডনে 
তিনি বলেছেন: “ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস-কংগ্রেস করে মিছামিছি হৈ 
ভারে কতকগুলো হাউড়ো লোক এক জায়গায় জুটে কেবল 
লে ioe ii চেপে বসুক, নিজেদের ইনডিপেনডেন্ট 
র করুক, হেঁকে বলুক, ‘আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম’, 


১২ Amrita Bazar P. * 
1971.p.5 atrika, Independence Day Supplement; 15 August, 


X a C3 ae খণ্ড, পৃঃ ১৮ 
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তখন একটা হৈ চৈ উঠবে।... কেবল কি গলাবাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া 
য়ে কাজ করতে হবে।... তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার 
বুকে পড়ক।... পড়ুক গুলি আমার বুকে; আমেরিকা, ইউরোপ একবার 
কি রকম কেঁপে উঠবে।”:... কংগ্রেস জোর গলায় নিজেদের স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার 
করুক। শুধু... কীদুনি গাইলে কি হবে?” বলেছিলেন: “Ie (British Empire) 
will crumble to pieces.” — ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। 


পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে ফিরে এসে কী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন 
বিবেকানন্দ তা এখন ইতিহাস। ভারতে ফেরার কয়েক মাসের মধ্যে খবর 
পেলেন দামোদর হরি চাপেকার এবং মাধব বিনায়ক রাণাডের র্যান্ড ও অয়াস্ট 
হত্যার কাহিনী। বললেন : বোম্বাইয়ের জাহাজ-ঘাটে ওদের সোনার মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
করা উচিত।১১ স্বদেশে এসে ভারতের যুবশক্তিকে আহান করলেন স্বামীজী 
মানুষের শক্তি লাভ করে দেশের তদানীন্তন দুর্গতির প্রতিরোধ করতে। স্বামীজীর 
সেই আহান পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। চার্লস টেগার্ট 
প্রমুখ উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মতে স্থামীজীর এ আহান ছিল ব্রিটিশ 
সরকারের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। স্বামীজী কি বললেন? তিনি বললেন: 


“দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবন লীলা-ফিলা 
এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা শক্তিপূজা চালা। 
এখন এ পূজায় [বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের পূজায়] তোদের দেশে ফল হবে 
না। বাঁশী বাজিয়ে দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই তোপ্‌ তাপ্‌ 


১৪ লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ___মহেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা, ১ম খণ্ড, ২য় 
সং ১৩৬৩, পৃঃ ১৯০-১৯১ 

১৫ এ, পৃঃ ১৮৩। গুডউইনকে লণ্ডনে একদিন স্বামীজী বললেন: “ভারতবর্ষটকে হিপনোটাইজ 
করে ফেলেছে। তাইতেই অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবাসীদের বুকের উপর বসে রক্ত চুষে খাচ্চে। কিন্তু যেদিন 
হিপনোটিক্সম pram যাবে এবং ভারতবাসীরা নিজেদের ভিতরকার শক্তি বুঝতে পারবে সেদিন তোমাদের 
লেবু নিংড়ানোর মতো চেপটে মেরে ফেলবে will squeeze you like lemon” | বলতে বলতে, 
ZAA নিজের হাতে হাতে ঘর্ষণ করে দেখাতে লাগলেন। [লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৮১, ১৮৭] 


১৬ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ — গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬০, 
পৃঃ ১১৯ 
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পড়ে লাগতে হবে।... [দেশের অধিকাংশ লোক] ঘোর তমোভাবাপয়। অধিকাংশ 
fall of morbidity, অস্বাভাবিক দুর্বলতা সমাচ্ছম ! দেশটাকে তুলতে হনে; 
মহাবীরের পূজা চালাতে হবে; শক্তিপূজা চালাতে হবে; শ্রীরামচন্ত্রের পু 
ঘরে ঘরে করতে হবে। তবেই তোদের কল্যাণ ; দেশের কল্যাণ। নত 
উপায় নাই।”১' 

“একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা, সেও জীবনের জন্য একবার 
rebel (বিদ্রোহ) করবে। যেখানে struggle (সংগ্রাম), যেখানে rebellion 
(বিদ্রোহ), সেখানেই জীবনের চিহ্ন; সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ। [আর 
এখানে] তোদের hypnotise করে ফেলেছে। তোদের রাজারা তোদের বলছে 
তোরা হীন__পরাজিত_ তোদের কোন শক্তি নাই__তোরাও আজ হাজার 
বছর থেকে ভাবছিস আমরা হীন অকর্মণ্য পরাজিত। ভেবে ভেবে তাই হয়ে 
পড়েছিস। এ দেহও তো তোদের দেশের মাটি থেকে জন্মেছে। কিন্তু আমি 
ওরূপ ভাবতে শিখিনি।... এখন চাই খাণ্ডা খরশান। এখন চাই মার্‌ মার্‌ 
কাট্‌ কাট। ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা-কালী এদের পূজা চাই। মায়ের পূজায় 
রক্ত চাই_নরবলি চাই।... মহারজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন না আছে তোদের 
ইহকাল__না আছে তোদের পরকাল। দেশ ঘোর তমঃ-তে ছেয়ে ফেলেছে। 
তাই ইহজীবনে দাসত্ব__পরলোকে অনন্ত নরক।”১৮ 

“শত শত শতাব্দীর দাসত্বের ফলে তোমরা যেন একটা স্ত্রীলোকের 
জাতে পরিণত হয়েছ... একজন বিদেশী এসে যদি তোমাদের লাথি মারে 
তোমরা বিনা প্রতিবাদে তা সহ্য কর। তোমরা এইভাবেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছ। 
এই দাসত্বের কলঙ্ক বহন করে তোমরা বড় হতে চাও? তোমরা দাস-মনোবৃত্ত 
পরিত্যাগ কর। আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের 
একমাত্র আরাধ্য দেবতা হোন। অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কয় বছর 


১৭ উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ১৯১১, পৃঃ ৩০৫-৩০৬ 
১৮ এ, ৯ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা ১৩১৪, পৃঃ ৪১১-৪৯৫ 
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ভুলে থাকলে কোন ক্ষতি নাই... নিজেদের মারাত্মক দোখেই 
জর্জ এই অধোগতি। হায়, তবু তোমাদের চোখ খুলছে না!”১৯ 


“হে ভারত, এই পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুল দুর্বলতা, 
এ দিত জনা নিঠুরতা__এইমাতর স্থলে তম উচ্যাধিকার লাভ তা 
এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি ধীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? 
..ভুলিও না-_তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দরিয়সুখের- নিজের 
বাক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না-_তুমি জন্ম হইতেই ‘মায়ের’ জন্য 
বলিগ্রদত্ত।”২০ 

“মাকে রধির দিয়ে পূজা করব।... রুধির নইলে কি মার তৃপ্তি হয়? 
মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা করতে হয়; তবে তিনি প্রসন্না হন। একি 
আলোচাল আর কাচকলার কর্ম! মার ছেলে ধীর হবে-___মহাবীর হবে। নিরানন্দে, 
দুঃখে, প্রলয়ে, মহালয়ে মায়ের ছেলে অভীঃ নিভীক হয়ে থাকবে।”২১ 

“তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস... পিছনে চেয়ো না__অতি 
প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাদুক, পিছনে COCA না। সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা 
অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো- মানুষ চাই, পশু নয়।”২ 


দেশের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে 
ইতিমধ্যে জাগ্রত হয়েছিল তাকে রণমূর্তি দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার জীবন, 
তার বাণী সহশ্র way নরনারীর রক্তে সঞ্চার করে দিল, কবির ভাষায়, 
“সর্বনাশের নেশা? মুক্তি-পাগল এইসব মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রিয় 
আত্রীয়-পরিজনদের স্নেহ, ভবিষ্যৎ-জীবনের সুখস্বপ্ন সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে 
অকুতোভয়ে দলে দলে আত্মনিবেদন করেছিলেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের 
ব্রতে। এ যেন সেই গুরুর মন্ত্রে জেগে-ওঠা মারাঠা অথবা শিখ জাগরণের 


তোমাদের 


১৯ Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 
Vol. OI, 11th Edn. 1973, pp. 300-301 


২০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, GÈ খণ্ড, ১ম সং ১৩৬৯, পৃঃ 
২৪৯ 


২১ উদ্বোধন, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩১৭, পৃঃ ৭৭ 
২২ ‘Complete Works’, Vol. V, 10th Edn. 1973, p 10 
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পুনরাবৃত্তি। ঠিক তাদের মতোই এবারও 
পড়ি গেল কাড়াকাড়ি 
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান 
তারি লাগি তাড়াতাড়ি 


ব্রিটিশ সরকারের গোপন নথিপত্র, ব্রিটিশ পুলিশের গোপন রিপোট 
মুক্তিসংগ্রামীদের আত্মকাহিনী, জবানবন্দি__সরবতরই যে তথ্যটি অনিবার্যভাবে 
উন্মোচিত হয়েছে তা হলো মৃত্যুভয়হীন এই সমস্ত দেশপ্রেমিকদের পশ্চাতে 
প্রেরণাপুরুষ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে মানুষটি তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীর 
রচনা ছিল মুক্তি-সংগ্রাসীদের নিত্যসঙ্গী। এতিহাসিকদের গবেষণাও সে-কথা 
বলছে। স্বামীজীর রচনাবলীর সঙ্গে অবশ্য গীতাও থাকত মুক্তি-সংগ্রামীদের 
নিত্যসঙ্গী রূপে। মানিকতলা বোমার আসামী অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী দেবব্রত 
বসুর (পরবর্তী কালে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের) কাছে স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাভ) 
শুনেছিলেন বিপ্লবী কানাইলালের কথা। দুরধ্য বিপ্লবী কানাইলালকে আলিপুর 
সেন্ট্রাল জেলের ‘কনডেম্‌ড সেল’-এ (নির্জন কক্ষে) বন্দী করে রাখা হয়েছে। 
কয়েকদিন পর (১০ নভেম্বর, ১৯০৮) তার ফাসি হবে। তিনি তার কক্ষে 
পাদচারণা করতেন আর আবৃত্তি করতেন স্বামীজীর রচনা থেকে, পত্রাবলী 
থেকে, বক্তৃতা থেকে উচ্চকণ্ঠে যাতে দূরে জেলের মধ্যে তার যেসব সতীর্থ 
বন্দী আছেন তারাও তা শুনতে পান। একদিন কানাইলাল রকমভাবে উচ্চকঠে 


আবৃত্তি করছেন স্বামীজীর ‘জ্ঞানযোগ’ থেকে আলেকজান্ডার ও ভারতীয় সন্ন্যাসীর 
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দা” সঙ্যাসী সহজকণ্ঠে বললেন : “পৃথিবীর কোন খশ্র্য, পদমর্যাদার প্রতি 
আমার কোন আকর্ষণ নেই।” তখন আলেকজান্ডার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: 
“আপনি যদি আমার সঙ্গে না যান তাহলে আপনাকে আমি হত্যা করব।” 
sam তখন ফেটে পড়লেন উচ্চহাস্যে। তারপর নিষ্কম্প ach বললেন: 
কথা বলছ এখন। তুমি আমাকে হত্যা করতে পার না কখনও। তুমি আমার 
শরীরটাই শুধু সংহার করতে পার। কিন্তু আমি তো শরীর নই, আমি আত্মা। 
আত্মা অবিনশ্বর। সূর্য আমাকে শুষ্ক করতে পারে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ 
করতে পারে নাঃ অস্ত্র আমাকে হত্যা করতে পারে না।” 


এমন উচ্চৈঃস্বরে কানাইলাল পড়ছিলেন যে, সাহ্ব-সুপার পর্যন্ত ছুটে 
এসেছে দেখতে কি হয়েছে সেখানে । তাকে সেখানে আসতে দেখে কোন 
ভ্রক্ষেপই করলেন না কানাইলাল। তিনি পড়েই চললেন। ইংরেজীতেই লেখা 
স্বামীজীর “জ্ঞানযোগ’। সাহেব শুনছে। সাহেব জিজ্ঞাসা করল উদ্ধত ভঙ্গিতে: 
“অত চেচাচ্ছ কেন?” পড়া থামিয়ে শান্তভাবে কানাইলাল সাহেবকে বললেন : 
“শুনতে পাচ্ছ না? বুঝতে পারছ না? আমি তো তোমারই মাতৃভাষাতেই _ 
পড়ছি, সাহেব! তোমাদেরই দেশে লণ্ডনে একথা তোমাদের দেশের মানুষকে - 
শুনিয়েছেন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ। শোন, শোন। এই আমাদের মন্ত্র, 
আমাদের বাইবেল, আর তোমাদের মৃত্যুর পরোয়ানা। মরতে আমরা ভয় 
পাই না, সাহেব। মৃত্যুতে আমাদের আনন্দ। মৃত্যুকে আমরা ভালবাসি, আর 
ভালবাসি আমাদের দেশকে, আমাদের মাতৃভূমিকে। যার লেখা আমি পড়ছি 
সেই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের তা শিখিয়েছেন। আমরা সবাই তার সন্তান।” 
ফাসির আগে আসামীর ওজন নেওয়া হয়। কানাইলালের ওজন নিয়ে দেখা 
গেল তার ওজন যোল পাউন্ড বেড়ে গিয়েছে! যখন কানাইলালকে ফাসির 
জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন উপস্থিত সবাই দেখেছিল কী নিভীক, দৃপ্ত 
পদক্ষেপে চলেছেন তিনি মৃত্যুমঞ্চের দিকে। নিজেই হাসতে হাসতে গলায় 
জড়িয়ে নিলেন ফাসির রজ্জু, যেন বরমাল্য পরছেন! কোন উদ্বেগ নেই। 
আসন মৃত্যুর পদধ্বনি মহানন্দে উপভোগ করছেন যেন। শেষ মুহূর্ত আসার 
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ঠিক আগে চোখ বুজে রইলেন। বোধহয় স্মরণ করছিলেন স্বামী rr 
প্রথম ফাসি। সাহেব পুলিশরা কানাইলালের এসময় এ চেহারা দেখে অক 
হয়ে বিপ্লবীদের জিজ্ঞাসা করেছিল: “কানাইলালের মতো এরকম ছেলে শু» 
কত আছে তোমাদের ?” তারা উত্তর দিয়েছিল : “কত কি করে বলব সাহেই - 
আমরা সবাই যে কানাইলাল। কানাইলাল মরে আমাদের সবাইকে কানাই 
হতে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে।””২৩ 


লোন: ভারত থেকে ব্রিটিশের উৎখাত তাদের ভীবন-ব্রত। দামোদর 


২৩ স্বামী অতয়ানন্দের কাছে 
FS: ১০. ১১. ১৯ , 
‘The Real Nature of Man’ শীর্ষক ভাষণে ঘটনাটি আছে। ia WAG 'জ্ঞনযোগ’-এ Sire 


w 


এসেছে। (দ্র: ‘Vedanta and Indian Life’ ভাল 


Chatterjee & ০০. Ltd.. 


Vivekananda 123 - 127 ক 
Calc Centernary Memorial Volume — Biedt 4. 127-129; Swami 
utta, 1963, PP. 7-9. ited by R, C. Majumdar 
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নিক্ষেপ করা হয়েছে কারাগারে । ১৮৯৭ MOAI নভেম্বর মাস। স্বামীজী 
গিয়েছেন লাহোরে। সারা ভারতবর্ষ তখন পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত স্বামীজীর বন্দনায় 
মুখর। লাহোরে এসেও তিনি পাচ্ছেন বিজয়ী বীরের সম্মান। কিন্তু সাম্প্রতিক 
ঘটনাবলীতে গভীরভাবে বিচলিত স্বামীজীও তখন চাইছিলেন এসব ধীর 
যন্ত্রণাকে বরণ করতে। তার সেই অগ্নিময় অন্তর্দাহের একটি চিত্র পাচ্ছি 
লাহোরের বিখ্যাত “ট্রিবিউন” পত্রিকার সম্পাদকের স্মৃতিকথায় : “দীর্ঘসময় 
ধরে আমরা কথা বলেছি। এই কথাবার্তার মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি 
নাড়া দিয়েছিল, দেশের জন্য বিবেকানন্দের তীব্র ব্যাকুল অনুরাগ ।-.. এক 
অপরাহ্ন তিনি ধীরে ধীরে আমার কাছে এলেন, ভাবনায় অঙ্কিত তার মুখ। 
আমাকে বললেন, “আমি জেলে গেলে যদি দেশের কোন উপকার হয়, 
আমি জেলে যেতে SS |” তার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম- তার 
ললাটের জয়মাল্য এখনও শুকোয়নি। সেবিষয়ের সামান্যতম উল্লেখ পর্যস্ত 
না করে তিনি স্বেচ্ছায় কারাজীবনের আকাঙ্ক্ষা করছেন, যেন তা-ই হবে 
তার প্রাপ্তির চরম, যার দ্বারা তার দেশ হয়তো কিছু লাভ করবে! তাই 
বলে শহীদের মুকুটলাভের জন্য কাড়াকাড়ির মনোভাব তার ছিল না, কারণ 
সব রকম ভঙ্গি (pose) ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু নিজে যাতনা বহনের 
দ্বারা দেশকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এই চিন্তা নিঃসন্দেহে তার 
মনকে গভীরভাবে টান দিয়েছিল” °° 

দেশের জন্য স্বামীজীর এই ব্যথার আর একটি মর্মস্পর্শী চিত্ররূপ উপস্থাপিত 
করেছেন স্বামীজীর অন্যতম গুরুভাই স্বামী তুঁরীয়ানন্দ যা রোমা রোলী তার 
স্বামীজীর জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ঘটনাটি সম্ভবতঃ ১৮৯৭ শ্রীস্টাবের। 
বিদেশ থেকে ফেরার পর স্বামীজী তখন কলকাতার বাগবাজারে বলরাম বসুর 
বাড়িতে আছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলছেন: “ANG সঙ্গে দেখা করতে 
গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, তিনি বারান্দায় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো পায়চারি 


‘ &8 Reminiscences of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 2nd 
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তিনি মগ্ন ছিলেন, আমাকে লক্ষ্য করলেন 5 
ভজন গুনগুন করে গাইতে লাগলেন। ৯, 
ভাবাবেগে) কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার। আলচ 
| উপর ভর দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন তিনি। তারগর সপষটতর হে 
ge কষ্ঠ্বর_তিনি বারবার গাইছিলেন : “দরদ না জানে কোই'! আদ? 
গাইছিলেন : ‘ঘায়ল কী খত, ঘায়ল জানে, আউর oe কোই... 
তীর ওঁ স্বর তীরের মতো এসে বিধছিল আমার LF! তার দুঃখের কারু 
আমি বুঝতে পারছিলাম না... তারপর চকিতে আমি বুঝলাম। (দেশের মানুষে 
ব্যথায়) যে গভীর সহমর্মিতা তাঁর হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করছিল সেই TET: 
তার চোখের জল হয়ে পড়ছিল। জগতের মানুষ কোনদিন তার এই নীরঃ 
অশ্রুপাতের কথা জানতেও পারত না...। 

“Re তার এই রক্তধারা যা অশ্রধারা হয়ে পড়ছিল তা কি বাথ 
হয়েছে? না! দেশের জন্য উৎসারিত তীর প্রতিটি অশ্রবিন্দু, তার শক্তিমান 
হৃদয়ের প্রতিটি উদ্দীপ্ত উচ্চারিত ধ্বনি অসংখ্য বীরের জন্মদান করবে। এ 
বীরের বাহিনী তাদের চিন্তা ও কীর্তির শৌর্যে পৃথিবী কাপিয়ে তুলবে ।”২৫ 

চাপেকার ভ্রাতুত্রয়, কানাইলালের মতো অগণিত মুক্তি-সংগ্রামী ; অরবিন্দ, 
সেই মুক্তি-সংগ্রামের অগ্নিহোত্রীকে, কিন্তু শুনতে পেয়েছিলেন তার আহান, 
তার বাণী। আবার অনেকে তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলেন, যেমন বাঘ 
যতীন, লোকমান্য তিলক। বলা বাহুল্য, তারাই সেই ‘বীরের বাহিনী’। আমার 
সৌভাগ্য হয়েছিল একজন প্রখ্যাত মুক্তি-সংগ্ামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার যিনি 
সেই AANE পুরুষের সাক্ষাৎ সামিধ্যে এসেছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে স্পশ 
করেছিলেন সেই “আগ্নেয়গিরি'কে___তার উত্তাপ নিয়েছিলেন নিজের জীবনে। 


২৫ i Wh 
The Life of Swami Vivekananda, —Romain Rolland, Advaita Ashrams. 


Calcutta, 9th Im 
pn. 1979, pp. 31-32; ঘুগনায়ক বিবেকানন্দ স্বামী গ্ডীরানন্দ উদ্বোধন কার্যালয় 
as C ON NO ১ম সং, ১৩৭৩, পৃঃ ৪১৮-৪১৯ atin, : 
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স্বাধীনতা-সংগ্রাসীর সাক্ষ্য। 


্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতে পারে এবং সঙ্গতভাবেই 
উঠতে পারে, সন্ন্যাসী এবং ধর্মনায়ক বিবেকানন্দের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লবকে 
সমর্থন বা তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অর্থ__হোক না তা দেশের মুক্তির 
উদ্দেশ্যে__হিংসার আশ্রয় গ্রহণ কর্ম নয় কি? সন্ন্যাস তথা ধর্মের আদর্শের 
তা বিরোধী নয় কিণ একদিক দিয়ে দেখলে হয়তো তাই। কিন্তু অন্যদিক 
দিয়ে AT) এমন অনেক কথা বিবেকানন্দ বলেছেন, এমন অনেক কাজ 
করেছেন যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে এবং এখনও মনে হতে পারে যেগুলি 
প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মাদর্শের বিরোধী, এমনকি সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে 
ধর্মদ্রোহিতার পর্যায়েও পড়তে পারে। বিবেকানন্দের জীবনী-পাঠকদের তার 
সে-সমস্ত কথা অথবা আচরণের সঙ্গে খুবই পরিচয় আছে। এখানে সশস্ত্র 
মুক্তি-সংগ্রামের কথায় বলি, গীতাতে বলা হয়েছে অনাসক্ত হয়ে নিজের 
জন্য কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ দোষের তো 
নয়ই, উপরস্ত তা-ই ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত WANE জানতেন, 
TES স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য নয়, চরম লক্ষ্য হলো মানুষের 
সার্বিক স্বাধীনতা, সর্বাত্মক উৎকর্ষ। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন, সেই পরম 
লক্ষ্যে উত্তরণের একমাত্র শর্ত না হলেও অন্যতম প্রধান শর্ত রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা। 
এবং সেই রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ব্রিটিশ-শার্দূল বদান্যতা-আপ্লুত হয়ে ভারতের 
মানুষকে দেবে AT) তা পৌরুষ ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে পুনরুদ্ধার 
করতে হবে। তিনি তার ভারত-পরিভ্রমণ কালে নিশ্চয় ব্যাকুলভাবে সন্ধান 
করেছিলেন সেরকম দেশপ্রেমিক মানুষদের যাঁরা তীর স্বপ্নকে রূপ দিতে পারবেন। 
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হয়তো তীর ইচ্ছাও জেগেছিল গুরু রামদাস মহারাষ্ট্রের পুনর্জাগরণে যে ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন তা পালন করতে। গুরু রামদাস ও ছত্রপতি শিবাজী 
প্রসঙ্গ তার অতি প্রিয় একটি আবেগকে স্পর্শ করে থাকত। গেরুয়ার নিচে 
যোদ্ধার বর্ম'___কথাগুলি বলতে অথবা ভাবতে তিনি ভালবাসতেন । বলতেন : 
“আজও দেশের শাসককুল সন্ন্যাসীকে ভয় পায়, পাছে তার গৈরিক বসনের 
নিচে আর একজন শিবাজী লুকায়িত থাকেন ।”২৯ একথা তার নিজেকে উদ্দেশ 
করেই যে বলা তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং তিনি যে ব্রিটিশকে সশস্ত্র আঘাতের 
মাধ্যমে দেশের মুক্তির কথা ভাবতেন এটি এখন ইতিহাস। কিন্ত তার আর্যদৃষ্ট 
তার প্রজ্ঞা, তার ইতিহাস-চেতনা, তার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বুঝেছিলেন : 
“কোন সহসা-উত্থানে দেশের সামগ্রিক জাগরণ ঘটবে না। বিদেশী শত্রুকে 
যদি হঠাৎ কোন কারণে তাড়িয়েও দেওয়া যায়, তবু তাতেই জনগণ সত্যিকারের 
স্বাধীনতা পাবে না, যেমন তারা, স্বাধীন ছিল না স্বদেশীয় রাজাদের অধীনে 
থাকার ANT) স্বামীজী তাই সর্বাত্মক গণজাগরণের কথাই ভাবতে আরন্ত 
করেছিলেন, এবং এই চিন্তার দ্বারা তিনি সেকালের অগ্রণী সমাজ-দার্শনিক।”৮২* 


তিনি ব্যাকুলভাবে তাই জোর দিয়েছিলেন গণমানুষের আত্মিক জাগরণের 
দিকে। ক্রিস্টিনের সঙ্গে আলোচনাতেও (ভূপেন্দ্রনাথ-কথিত) রাজন্যবর্গকে নিয়ে 
শক্তিজোট-গঠনের পরিকল্পনা ত্যাগ করে তার সেই আকাঙ্ক্ষার কথাই ব্যক্ত 
করেছিলেন স্বামীজী : “ভারতের এখন পচা-ধ্বসা অবস্থা । আমি চাই একদল 
নিঃস্বার্থ তরুণ কর্মী যারা জনগণকে শিক্ষা দিয়ে উন্নীত করবে ।”২* একই 
ও গণজাগরণের পথকেই অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন আর 
ভারতীয় প্রথিতনামা নেত্যদের মধ্যে তিনিই ইহার প্রয়োজন এবং অবশ্যস্তাবিতা 
ওজস্বিনী ভাষায় সর্বপ্রথম বিঘোষিত করিয়াছিলেন।”২৯ তিনি তাই চাইছিলেন 


২৬ Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda— Sister Nivedita. 
Udbodhan Office, Calcutta, Sth Edn., 1967, p. 24 

২৭ “সমকালীন ভারতবর্ষ, Bef খণ্ড, পৃঃ ২১-২২ 

২৮ ‘Patriot-Prophet’, Foreword, p. ix 


২৯ 'যুগনায়ক,” ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬৯-৩৭০ 
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gee সত্যিকারের মানুষ, নিটোল মানুষ এমন মানুষ যারা চরিত্রের শক্তিতে 
বলীয়ান, যারা দেশকে ভালবাসে, দেশের সমস্ত মানুষকে ভালবাসে তারা 
আসুক। তিনি বলেছিলেন: “শতকরা নব্বই জন নরপশুই মৃত, প্রেততুলয... 
eg, অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, 
সই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হোক, মাথা ঘুরতে থাকুক, 
তোমাদের পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হোক ।”৩০ শুধু পুরুষ নয়, তিনি 
চাইছিলেন নারীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। স্বামীজী বললেন: “মেয়ে-মন্দ 
দুই চাই।... হাজার হাজার পুরুষ চাই, নারী চাই__যারা আগুনের মতো 
ইমাচল থেকে কন্যাকুমারী... ছড়িয়ে পড়বে।”৩১ কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল তার 
ast আহান : মনে রেখো, মানুষ চাই, পশু নয়।” তিনি বিশ্বাস করতেন 
তাদের অপহৃত-স্বাধীনতা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে স্বাসীজীর একটি মন্তব্য। 
প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফেরার পর মাদ্রাজে কয়েকজন যুবক স্বামীজীকে 
প্রশ্ন করেছিলেন : “আচ্ছা স্বামীজী, আপনি রাজনীতিতে আসছেন না কেন? 
রাজনীতিতে এসে দেশকে স্বাধীন করার জন্য চেষ্টা করছেন না কেন?” 
উত্তরে স্বাসীজী বললেন: “আমি কালই তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিতে 
পারি; কিন্তু তোমরা কি তা রাখতে পারবে? মানুষ কোথায়? আগে মানুষ 
তৈরি হোক। তখন স্বাধীনতা আপনি আসবে।”*২ 


বস্তুতঃ এই “মানুষ হওয়ার সাধনাই ছিল স্বামীজীর জীবনবেদ। স্বামীজীর 
মতে, মানুষ হওয়ার প্রথম শর্তই হলো আত্মশক্তিতে বিশ্বাসস্থাপন। তিনি 
বলতেন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস যার নেই সে কখনোই মানুষ" পদবাচ্য হতে 
পারে না। তিনি বলতেন, জগতের সমস্ত এশ্বর্য যদি একটা ক্ষুদ্র গ্রামে 
ঢেলে দেওয়া যায় তাহলেও সেই গ্রামের সমৃদ্ধি স্থায়ী হবে না যদি সেই 

৩০ Letters of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 6th Impn. 
1986, p.173 

৩১ “বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, ১ম সং? ১৩৬৯, পৃঃ ৫০ 

৩২ স্বামী ধীরেশ্বরানন্দের কাছে শ্রুত: ২৩.৪.১৯৭৯ এই প্রসঙ্গে স্বামী অভয়ানন্দের কাছে APS 

মন্তব্য দ্রষ্টব্য: পৃঃ ৫১, পাদটীকা, ৪ 
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গুলি আত্মবিশ্বাসী না হয়। বাস্তবিকই তাই। মানুষ যদি নিজে 
মে আনন হয়, নিজের শক্তিতে বিশ্বাসী না হয় তাহলে Gla, 
শক্তি। সেই শক্তিই মানুষকে জীবনসংগ্রামে এগিয়ে চলার রসদ যোগায়। 
উর সেই বিখ্যাত বৈপ্লবিক উক্তির কথা মনে পড়ছে: “মানুষে মানুষে প্রতেদের 
কারণ__তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ভাব অথবা তার অভাব। আত্মবিশ্বাসের 
ফলে সবকিছুই সম্ভব। আমি নিজের জীবনে এ-জিনিস দেখেছি এবং এখনো 
দেখছি আর যতই আমার বয়স বাড়ছে ততই এই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে ey 
হচ্ছে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে-ই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলত, 
যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নতুন ধর্ম বলছে, যে নিজেকে 
বিশ্বাস করে না সে-ই নাস্তিক।” 
আত্মবিশ্বাসের শক্তি মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত 
ছিলেন তিনি we কপর্দকহীন অপরিচিত এক তরুণ সন্ন্যাসী আমেরিকা 
এবং ইউরোপের মতো মদগর্বিত সভ্যতার গীঠস্থানে কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন তা আজও আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। সেখানে কত প্রতিবন্ধক, 
মিশনারীদের কত বিরুদ্ধপ্রচার ও ষড়যন্ত্র, ঈর্ধাপরায়ণ কিছু বিশিষ্ট ভারতীয়ের 
দুরতিসন্ধি ও সক্রিয় ক্ষতিসাধনপ্রয়াস ! এতদ্‌সত্বেও বিদেশের মাটিতে অকুতোভয়ে 
তিনি একাকী লড়াই করেছিলেন। সেই কাহিনীর অনেকটাই আজ নানাসূত্রে 
আমাদের গোচরে এসেছে। তার “পত্রাবলী'তেও রয়েছে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত 
আপসহীন সেই সংগ্রামী মানুষটির চেহারা। আঘাতের পর আঘাত এসেছে, 
কিন্তু সেই মানুষটিকে কোন অবস্থায় হতোদ্যম দেখছি না। সব সময় যেন 
টগবগ করে ফুটছে তার মধ্যে পুরুষকারের অগ্নি। আত্মবিকাশের অটল প্রস্তরভূমিতে 
অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছেন বিবেকানন্দ। চোখে এক বিস্তীর্ণ উপেক্ষার হাসি। 
অবশেষে জয় হয়েছে তার। এ জয় তার পুরুষকারের। এ জয় তার আত্মবিশ্বাসের | 
সেই অভিজ্ঞতার আলোতেই তিনি বলছেন: ব্যর্থতা বিফলতা তো থাকবেই। 
সহশ্রবার বিফল হও» সহস্র প্রতিবন্ধক তোমার সামনে হিমালয়ের মতে 
পথ অবরোধ করে দাঁড়াক। তুমি পিছিয়ে যেও না। জীবনরূপ রণাঙ্গনে যে 
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রণ করে, শত্রুকে পৃষ্ঠদেশ দেখায় সে তো কাপুরুষ। ধীরের মতো 
বাধার সপ্মুীন হও। যদি মৃত্যু আসে আসুক, যদি প্রিয়জন পরিত্যাগ করে 
করুক অথবা ফাদে কীদুক, যদি তোমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে যায়__যাক। 
PRE, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ ব্যাধি। তুমি এগিয়ে চল। সম্মুখে সম্মুখে ! 


এ তীর নিছক বাণী নয়। তিনি ছিলেন তার বাণীর সাকার মূর্তি। নিজের 
সমস্ত জীবন ধরে। 


এই আত্মবিশ্বাসের উৎস কি? কোথা থেকে লাভ করবে মানুষ এই 
আত্মবিশ্বাস? স্বামীজী বলছেন: উৎস তোমার মধ্যেই। তোমার ভিতর থেকেই 
বেরিয়ে আসবে তা। অদৃশ্য কোন উৎস থেকে তোমাকে তা সংগ্রহ করতে 
হবে না। তোমার মধ্যেই অনস্ত শক্তি নিহিত রয়েছে। তুমি সে-সম্পর্কে 
সচেতন নও, অবহিত নও। তুমি শুধু সচেতন হও, অবহিত হও, বিশ্বাস 
কর এবং সেই শক্তির বিকাশ ঘটাও। 
একবার একটি যুবক WS এসেছে স্বামীজীর কাছে। স্বামীজীকে বলল: 
“আমি সাধু হব।” স্বামীজী তাকে বললেন: “তুমি চুরি করতে পারবে?” 
যুবকটি খুব উৎসাহভরে বললেন: “না, কখনো না।” স্বামীজী তখন জিজ্ঞাসা 
করলেন: “তুমি মিথ্যা কথা বলতে পারবে?” যুবকটি অধিকতর উৎসাহে 
বলল: “না, না।” ভাবল স্বামীজী নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন তার উত্তরে 
এবং তাকে তখনই সাধু করে দেবেন। কিন্তু তাকে হতবাক করে দিয়ে 
স্বামীজী বললেন: “না, তাহলে তোমাকে নেব না। সাধু হতে গেলে 
চরম সাহসের দরকার। যে চুরি করে অথবা মিথ্যা কথা বলে তারও দরকার 
হয় কিছুটা সাহসের। তোমার সে সাহসটুকুও নেই। তুমি সাধু হওয়ার 
যোগ্য নও!” 
আসলে শ্বামীজী চাইছেন শক্তির বিকাশ। দেশটা তখন ঘোর তমোভাবে 
SRN দেশের সেই দুরবস্থায় গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন তিনি। তাই 
চাইছিলেন, যেভাবেই হোক দেশে একটা নাড়াচাড়া পড়ুক, একটা জাগরণ 
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কিছু নেই। জাগরণের পর সেই মন্ততাকে সি 
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মানুষ চমকে যাচ্ছিল। ভাবছিল, 
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| ep শক্তির জাগরণ। তিনি জানতেন শক্তির প্রথম SIRT মন্ততা থাক 


সুর কেন?” যেমন স্বামীজী বললেন: “হে আমার PETR... here 
অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হবে।” (a; 
“ভারতীয় জীবনে বেদাস্তের কার্যকারিতা’ বক্তৃতা) অথবা সন্ন্যাসী হয়ে দেশবাসীকে 
জীবন উৎসর্গ করতে। দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত 
প্রতিধধনিত হলো সেই বজ্রনাদ : “আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী 
ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হোন, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের 
এই কয় বছর ভুলে থাকলে কোন ক্ষতি নাই।” (দ্রঃ “ভারতের ভবিষ্যৎ 


বক্তৃতা) 


“আগামী পঞ্চাশ বছর” ! শব্দগুলিতে যেন স্বামীজী উজার করে দিয়েছিলেন 
তার ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্রকে। সেই স্বপ্ন ব্রিটিশের শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন ভারতবষের 
স্বপ্ন। কথাগুলি স্বামীজী বলেছিলেন ১৮৯৭ শ্রীস্টাব্দে। ঠিক তার ‘ver | 
বছর’ পরে ১৯৪৭ শ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ লাভ করেছিল তার স্বাধীনতা । এই 
পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূণ : 
ইতিহাস। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, “ভারত ছাড়ো” আন্দোলন | 
এবং অবশেষে আজাদ হিন্দ বাহিনীর রগহুষ্কার__এই সমস্তকিছুর সেতু বেয়ে 

ভারতবর্ষ উপনীত হয়েছিল স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে __ যে স্বাধীনতা ছিল স্বামীজীর 

AAI 


্বামীজী জানতেন, ভারতবর্ষের অনাগত দিনের মানুষ তীর স্বপ্নকে 
সার্থক করবে। কিন্ত সার্থকতার লক্ষ্যে অভিযাত্রার যে পথ সে পথ বড 
বন্ধুর, বড় ভয়ঙ্কর, বড় নির্মম আত্মত্যাগের। সেখানে হতাশা আসবে, ক্লান্ত 
SPT, যন্ত্রণা অপেক্ষা করবে। তাই তিনি রেখেছিলেন তাদের জন্য তার 


k 
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cadet বার্তা: “আমি ভয়ন্করকে ভয়ঙ্কর বলে ভালবাসি, নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য 
বলে ভালবাসি, দুঃখকে দুঃখ বলে ভালবাসি। সংগ্রাম করো, অবিরত সংগ্রাম 
করো। প্রতিপদে পরাজয়_তবু সংগ্রাম করো। এই হলো আদর্শ_এ-ই 
আদর্শ ।” 

“ওঠ! জাগো! লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত নিবৃত্ত হয়ো না।”** 


_ শুধু বার্তাই দিলেন না বিবেকানন্দ। দাড়িয়ে রইলেন ভারতবর্ষের সেকালের 
মানুষদের সামনে, দাঁড়িয়ে রইলেন ভাবীকালের মানুষদের সামনে নিষ্কম্প 
অগ্নিশিখার মতো যার ললাটে লেখা রয়েছে: “বীরের মতো কাজ করো। 
আমরণ কাজ করে যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। আর আমার 
শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে। জীবন 
তো আসে যায়__ধন, মান, ইন্দ্রিযভোগ সবই দুদিনের জন্য। ক্ষুদ্র সংসারী 
ভালো। চলো, চলো-__এগিয়ে চলো !”৩ 


‘“‘Awakener of 5০০15” আত্মা-জাগানিয়া। কথাটি নিবেদিতা 
বলেছিলেন স্থামীজী সম্পর্কে ।১১ বাস্তবিক স্বামীজীর বাণী মানুষের আত্মার 
উদ্বোধনের বাণী। সেই বাণী, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “দেশের যুবকদের Pace 
সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে 
বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তার বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি 
শক্তি দিয়েছে।... তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে।”৩৭ 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: “বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রন্মের 


৩৩ The Master as I saw Him—Sister Nivedita, Udbohan office, 
14th Edn. 1987, pp. 151 - 152 

৩৪ “বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ৯৮ 

৩৫ Complete works,’ Vol, V, pp. 114-115 

৩৬ ‘The Master,’ p. 82 

৩৭ প্রবাসী, tab, ১৩৩৫, পৃঃ ২৮৫ - ২৮৬ 
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sa একেই বলি বাণী। এই বাণী স্থার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের 
আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এতো কোন বিশেষ আচারের 
উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সং্ধীর্ণ অনুশাসন নয়।... তার 

সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে। 
সেই অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা। 

“বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য 
দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে, মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত 
করেছে।”৯* বাস্তবিক বিবেকানন্দ যেন একটি বিরাট অগ্নিমশাল হয়ে হ্বলে 
উঠেছিলেন ভারতবর্ষের মাঝখানে । সেই আগুনের স্পর্শে প্রহ্থলিত হয়েছিল 
FRE সহস্র মানুষের জীবনের লক্ষ্য। তার উত্তাপে লক্ষ লক্ষ হৃদয় উদ্দীপ্ত 
প্রভাত। 


সৌজনো eng 
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| ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টার ওপর রাওলাটের “সিডিশন 
কমিটি যে বিখ্যাত রিপোর্ট ১৯১৮ শ্রীস্টাব্দে লিখেছিলেন আমরা এখন তার 
উৎস ও আকর জানতে পেরেছি। বাংলার ক্ষেত্রে এফ. সি. ড্যালি, জে. 
সি. নিকসন, জে. ই. Spe, এল. এনবার্ড এবং এইচ. এল. সলকেন্ডের 
পুতিবেদনে বারবার বলা হয়েছে, বিপ্লবীদের আখড়া অনুসন্ধান করে তিনটি 
[ওয়া যাচ্ছে__“গীতা?, বঙ্কিমচন্দ্র ‘আনন্দমঠ’ এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
ভারত? | 


স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন এই তিনটি গ্রন্থ বিপ্লবীদের কাছে এত 
প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল, কি প্রেরণা তারা সংগ্রহ করেছিলেন এগুলি থেকে? 
প্রথমে গীতার কথাই ধরা যাক। বলা বাহুল্য, যুগ যুগ ধরে গীতা ভারতে 
সর্বাধিক পঠিত ধর্মগ্রস্থ। এর প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পূর্ণব্রহ্ম হয়েও অবতার, 
অর্থাৎ মনুষ্যরূপ ধারণ করেছিলেন, সংসারের সমস্ত বিরোধের মধ্যে নির্লিপ্তভাবে 
কর্ম করেছিলেন, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং 
ক্লৈব্যগ্ৰস্ত অর্জুনকে সে-যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। 

ঘটনাটি ঘটেছিল কুরুক্ষেত্রের আসন্ন সংগ্রামের পটভূমিকায়, দুই যুযুধান 
দলের কেন্্স্থলে। যদিও রাষ্ট্রের সাধারণ কলহ এ নয়__নিকটতম আত্মীয়ের 
সঙ্গে আত্মীয়ের, জাতির সঙ্গে জাতির, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের (অবশ্য “রাষ্ট্রের 
আজকের ধারণায় নয়) এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর পারস্পরিক কলহ। যেকোন 
পক্ষের জয়ই এখানে পরাজয়ের মতো শোকাবহ। গীতায় আবার দেখা যাচ্ছে» 
এই যুদ্ধ শুধু বাইরে ঘটছে না, ঘটছে TWAS | ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, 
ধর্ম-অধর্ম সর্বদাই পাগুব-কৌরবের মতো যুযুৎসু; আর সেই বুদ্ধি-বিভ্রান্তকারী 
পরিস্থিতিতে ধর্মের পক্ষ, ন্যায়ের পক্ষ, মঙ্গলের পক্ষ আমাদের বেছে নিতে 
হবে। কৃষ্ণ বলছেন, যুদ্ধ অনিবার্য, কারণ তা ঈশ্বরের ইচ্ছা। কৃষ্ণ শুধু 
কিভাবে যুদ্ধ করতে হবে তার ‘যোগ’ শেখাচ্ছেন, কৌশল শেখাচ্ছেন। তার 


৬ 
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মধ্যে একটি হলো নিষ্কাম কর্মযোগ অর্থাৎ সর্বকর্মফল ত্যাগ, ঈশ্বরেচ্ছার 
কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। এর মধ্যে হিংসা-অহিংসার বিচার নেই, লাভালাভ, 
জয়-পরাজয়, জীবন-মৃত্যুর হিসাব নেই। লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, ধর্মরাজ্য যদি 
প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তার জন্য হিংসাও গ্রহণীয়। কারণ, তা বৃহত্তর হিংসাকে 
প্রতিহত করবে, পরাস্ত করবে। আরও গভীরে গেলে দেখব, কে হিংস 
করে? কাকে হিংসা করে? কে মারে, কে মরে? মানুষ তো শুধু দেহী 
নয়, তার দেহ একদিন জীর্ণ-বাসের মতো খসে পড়বে। কিন্তু আত্মা “are 
নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।” (গীতা, ২।২০) 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম। 


কথং স s 19 
Ea পুরুষ পার্থ! কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥ (গীতা, ২২১) 


: 
ন 
l 


aE নিহতাঃ পূৰ্বমেব নিমিতাত্ং T (গীতা, ssie) 
এই হত্যায় যদি কোন হয় সপ ob (গীতা, ১১1৩৩) 
৭ করবেন_-“তেষামহং সমুদ্ধর্ত 


মৃত্যুসংসারসাগরাত। ভবামি ন চিরা ২ সমুদ্ধত 
< পার্থ ময্যাবেশিতচেতসামৃ ॥” (গীতা, ১২1৭) 


i i Daeg, 
সহযোগী ভারবল তারা মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত, যারা পরে অনেকেই বিপ্লববাদ 
অপমানিত সর্দার, আর pee চাননি। তারা যেতে চেয়েছিলেন 
কিন্ত বেকার মধ্যবিত্ত, নিয় মধ? মাঝারি ও ছোট ব্যবসাদার, শিক্ষিত 
কর্মে প্রয়োগ না করলে এ : কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে হিনদুর্মকে 
a ই আধা এ রী, 
দলিত, সংস্ধারগত হর্ষ রে দেশজ জবার P 
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পাওয়া যেত না। শুধু আধ্যাত্মিক নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তিলক ও 
gers প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল, লিখতে হয়েছিল কৃষ্ণচরিত্র। অনুরূপ 
কারণে লালা লাজপত রায় লিখেছিলেন উ্দুভাষায় ‘কৃষ্ণ-জীবনী’, অস্বিনীকুমার 
দত্ত লিখেছিলেন ‘ভক্তিযোগ’, এমনকি ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখেছিলেন 
প্রীকফ্ণতত্ব'। আবার ধর্মের গ্রানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটছে, আবার 
2 কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ__বিদেশী কৌরবদের সঙ্গে। সেই পুরুষোভ্য ছাড়া 
লক্ষ লক্ষ ক্রৈব্যগ্রস্ত অর্জুনকে কে নেতৃত্ব দেবেন? 

 -এবার গীতার প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে যুক্ত হলো বক্চিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’! । 
সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মায়ের সেই ত্রিমৃর্তি দেখাচ্ছেন। মা যা ছিলেন-___“সর্বাঙ্গসম্পন্না 
সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি” মা যা হয়েছেন-_ কালী। __“অন্ধকারসমাচ্ছনা 
sini) ort, এই জনা নিক”, আর মা যা হবেনা 
-“দিশ্ভুজা-নানাপ্রহরণধারিণী শক্রবিমরদিনী”। আমরা এঁর পূজা করতে 
যখন বুঝব ইনি “অবলা” নন, এঁর “সপ্তকোটি' কঠে করাল নিনাদ, ‘দ্বিসপ্তকোটি 


৮০০৯০ Gan, শাস্তি, কল্যাণীর আদর্শে গড়ে তুলেছিল 
এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 

এরপর এলেন স্বামী বিবেকানন্দ-__বর্তমান ভারত' নিয়ে। তিনি কোন 
“অনুশীলন ধর্ম-প্রচারী উপন্যাসের নায়ক নন, 'বহুজনহিতায় বছজনসুখায়? 
‘আত্মুনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’ উৎসর্গিত, রক্তমাংসে গড়া, নবীন ARTA 
সতেৱর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেরণা ছিলেন তিনি। তিনি স্বপ্রমুগ্ধ কবির চোখ দিয়ে 
দেশকে দেখেননি। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী__সমগ্র ভারতবর্ষ তার চোখে 
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দেখা দিয়েছিল কোটি কোটি শূত্র, মুচি, মুদ্দাফরাসঃ চণ্ডালের রূপ ধরে- নিন 
নিরক্ষর, অপমানিত, অবজ্ঞাত নারীরূপে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে TE লিখছেন 
“ভারতে দুই মহাপাপ_ মেয়েদের পায়ে দলানো, আর জাতি জাতি op, 
গরিবগুলোকে পিষে ফেলা...!” অথচ ঠাকুর কি বলেননি, এরা Sage 
শিব? বলেছিলেন। স্বামীজী বললেন: “He was the Saviour of i 


women, Saviour of the masses, Saviour of all high and low" 


কি করে বিবেকানন্দ করলেন নররূগী নারায়ণের পূজা? তিনি ঘোষণ 


সে 
বদ্ধ জাবের জন্য জগতে ৪ অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy 
“উপনিযদের খর বুদ্ধের ধর্ম ', স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী লিখছেন: 
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ভয়ে 11০৮-এর ভয়ে ফৌড়া সারাতে গিয়ে হাতসুদ্ধ কেটে ফেললেন।” এই 
শর্ধর-বেদাত্তে আধুনিক যুগের দুঃখী মানুষের কোন কাজ নেই। একে অরণ্য 
ও গিরিগুহা থেকে ঘরে আনতে হবে। বুদ্ধদেব তাই করেছিলেন। স্বামীজীর 
Practical Vedanta’ শীর্ষক রচনাগুলি অবশ্যপাঠ্য। এগুলি না পড়লে তার 
দেশপ্রেম, সমাজকল্যাণ-ভাবনা, অধ্যাত্সোপলন্ধি__কোন কিছুরই উৎস মিলবে 
না। প্রথমে মায়ার বন্ধন অতিক্রম করে বুঝতে হবে, যাঁকে বাইরে বোধ 
হচ্ছিল তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্তরে আছেন। দ্বিতীয়তঃ, আত্মা যদি অনস্ত হয় 
তবে একটিমাত্র আত্মা থাকতে পারে। আমি-তুমি ভাব চলে গেলে “তত্র 
কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।” তৃতীয়ত, আমাদের জীবন যতক্ষণ 
সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত থাকে, যতক্ষণ তা অপরের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে ততক্ষণই 
আমরা ভীবিত। আর এই ক্ষুদ্র ASH জীবনযাপনই মৃত্যু এবং এইজন্যই 
আমাদের মৃত্যুভয় দেখা দেয়। “যতদিন একটি পরমাণু রহিয়াছে, TH 
আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কি?” “ন মৃত্য্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ 

নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। ন বন্ধু্ন মিত্ৰং গুরু্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ 


শিবোহহং শিবোহহম্‌ ৷” 


আল মাসী ভীত দেশকে বিবেকানন্দ উদাত্ত কঠে বললেন : “অভীঃ 


"a , ভয়ই পাপ, ভয়ই অধর্ম। আমি তৃষ্ণা নই, ক্ষুধা নই, 
জরা gen আমিই তিনি।”। বললেন : “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত; আর 
তামসিকতায় নিদ্রিত ক্লীব হয়ে থেকো না। TEN করতলগতা R- 


os. « 
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কাপুকঘাণাম্ঠ।” দুর্বলতাই পাপ, তার থেকে হিংসা-দ্বেষের উৎপত্তি। চা 
লৌহেব মতো পেশী ও ইস্পাতদ় aT “কদিনের জন্য জীবন? জগত 
যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা। আজ থেকে ভয়শূন্য হ 
যা চলে-_আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে।” 


মল সময়ের কথা এমন জোরালো ভাষায় কেউ কখনো বলেননি। Se 
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AR বললেন : “যাহা দুর্বল দোষযুক্ত তাহা মরণশীল, তাহা লইয়াই বা কি 
হইবে? যাহা WAM, বলপ্রদ-__তাহা অবিনশ্বর, তাহার নাশ কে করে?” 


তাছাড়া ভারতে ধর্ম যে-রূপ ধারণ করেছে তা নিয়ে গর্ব বা আত্মতুষ্টির 
অবকাশ কই? ধর্ম এখন “ভাতের হাঁড়িতে”, অর্থাৎ দেশাচার ও লোকাচারের 
সার্থক। গভীর ক্ষোভে ধীর সন্ন্যাসী ফেটে পড়লেন : “যেথায় মহাজড়বুদ্ি 
কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব 
কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে__সে-দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, 


তাহার কি প্রমাণাস্তর চাই?” [আগ্রহী পাঠককে এপ্রসঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে 


লেখা স্বামীজীর পত্র (১৯ মার্চ, ১৮৯৪), এউদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনা” ও 
ভাববার কথা” ইত্যাদি পড়ে দেখতে বলি।] “যে-ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর 
করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি 
আর ধর্ম? আমাদের ‘ছুংমার্গ’, খালি “আমায় ছুঁয়ো না”... আমাদের মতো 
PAGS তো দুনিয়ায় নাই, কোন একটা নৃতন জিনিস কোন দেশ থেকে 
আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? “আমাদের 
মতো দুনিয়ায় কেউ নেই, আর্ধবংশ+!!! কোথায় বংশ তা জানি না... 
এক লাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ান কুকুরের মতো ঘোরে, আর 
তারা “আর্যবংশ’ 111” স্বামীজী মঠে গুরুভাইদের লিখছেন: “যদি ভাল চাও 
তো ঘণ্টা-ফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নরনারায়ণের 
পূজো কর গে...।” স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী লিখছেন : “রামকৃষ্ণের অবতারত্ব 
ঘোষণা করিতে নহে।” স্বামী যোগানন্দকে বলছেন: ““সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে 
আর একটি নূতন সম্প্রদায় করে যেতে আমার জন্ম হয়নি।” 


স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে বিপ্লবীরা পেয়েছিলেন অসীম আত্মবিশ্বাস, 


অদম্য সাহসিকতা, প্রাণ বলিদানের অকুণ্ঠ আগ্রহ, সমষ্টি তথা দেশের স্বার্থে 
কর্মযোগ। স্বামীজীর বন্ত্রনির্ঘোষ তারা বারবার শুনেছেন: 
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“ary AA, অনস্ত উৎসাহ, অনস্ত সাহস ও অনস্ত ধৈর্য ১, 
তবে মহাকার্য সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।” 


“একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা = 
উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল।” 


বিবেকানন্দের বিশ্ববোধ, যুক্তিবাদ, সর্বব্যাপী প্রেম, ভারতে 
দোষ-দর্বলতা সম্বন্ধে সচেতনতা, লোকাচার-দেশাচার সম্বন্ধে সতর্কতা তা 
মেশাতে চাননি। ওকাকুরা ও সুরেন ঠাকুরের (অর্থাৎ পি. মিত্রের) অনুশীল 
দল সম্বন্ধে তিনি নিবেদিতাকে সতর্ক করেছিলেন। কোন কোন fet 
রচনায় পড়েছি, স্বামীজী পরোক্ষে, কখনো বা সোজাসুজি বিপ্লববাদে প্রেরণ 
দিয়েছেন। কিন্তু তার সমগ্র রচনাবলী, প্রামাণ্য জীবনী ও পারিপার্িক 
বিবেচনা করে এ-ধারণা ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে। হয়তো কোন বিহীন 
এমন হেমচন্্র ঘোষের, তাই মনে হয়েছিল; কিন্তু মনে হওয়া ও সত 


প্রথমে ভারতের mission নিয়ে স্বামীজীর 
র ব্যাখ্যার র 
রে aie প্রাচ্য ও T ay বিশেষভাবে বলেছেন। ese 
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Sa" আজাসিঙ্গাকে স্বামীজী লিখছেন : “বাহাসভাতা আবশ্যক, শুধু তাহাই 
নহে, আয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিব লোকের 
জস্য হৃতন হৃতন কাজের সৃষ্টি হয়। অন্ন, অন্ন, যে-ভগবান এখানে অন্ন 
দিতে পারেন না তিনি যে স্বর্গে আমাকে অনস্ত সুখে রাখিবেন__ইহা 
আমি বিশ্বাস করি না। পশ্চিমের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থ সাহায্য, রজোগুণী 
উদ্যম ছাড়া ভারতের দারিত্র্য দূর হবে না।” 


কলকাতার টাউন হল-এ সম্বর্ধনাসভার উত্তরে রাজা প্যারীমোহন 
মুষোপাধ্যায়কে SNS লিখেছিলেন: “আমার দৃঢ় ধারণা-_কোন ব্যক্তি বা 
Tl আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম।” সম্প্রসারণই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু। 
Ss বিপ্পববাদীরা প্রথমে অরবিন্দের উগ্র জাতীয়তাবাদ দ্বারা বেশি উদ্ধুদ্ধ 
হয়েছলেন। অরবিন্দ আবার তার আর্যশ্রেয়োমন্যতা, অন্য ভাতি-ধর্ম-সভ্যতা 
FRE অসহিষ্ণুতা, নিজ মত অন্যের ওপর জোর করে চাপানোর প্রবণতা 
পেয়েছিলেন স্বামী দয়ানন্দের কাছ থেকে। কেউ কেউ মনে করেন, এই 
মানসিকতার জন্য সাশ্াজ্যবাদীর ধর্ম বলে শ্রীস্টধর্মকে এবং হিন্দুরাজত্ব-ধবংসকারী 
হয়েছিল, বস্তুবাদী পাশ্চাত্যসভ্যতা মুমূর্যু। তাকে BHR করতে পারে প্রাচীন 
ভারতের আর্ব-আদর্শ এবং তার জন্যই চাই ভারতের স্বাধীনতা। একটা বিদেশী 
জাতি ও সভ্যতার ছারা রাহগ্রস্ত হয়ে আছে বলে ভারত তার mission 
বা পুন্যব্রত পালন করতে পারছে না। “বিশ্বমানবতার কাছে ভারতবর্ষের 
অপরিহার্যতাই তার মুক্তি সর্বজনাকাঙ্কিত করে তুলেছে।” এ যেন বৈদিক 
শুরাসুরের সংগ্রাম! ভারত সুরের এবং পশ্চিম অসুরের প্রতীক। Roster 
যেমন স্বয়ং ঈশ্বরকে ‘Lord of the Hosts’ অর্থাৎ সেনাপতি করে 
সেনাপতি। এ-প্রসঙ্গে অরবিন্দের ‘Essays on the Gita’-3 ‘The Creed 
of the Aryan Fighter’ * দেখতে পারেন আশ্রহী পাঠক। 


SET অবশ্যই RTS কাজে লাগাতে হবে। স্বামী দয়ানন্দ আর্ধধর্মের 
গোরক্ষাকে এবং তিলক পৌরাণিক হিন্দুধর্মের “গণপতিপূভা'কে হিন্দু-সংহতির 


Scanned by CamScanner 


[৩৮] 


কাজে লাগালেন। বক্ষিমের অনুসরণে অরবিন্দ, বিপিন পালরা শক্তিপৃজার 
প্রচলন করেছিলেন। গণপতি গজাসুর বধ করেছিলেন, দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী 
_ প্রতীকের ভাষায় উভয় অসুরই বিধর্মী ইংরেজের সমার্থক। দেশ ও দুর্গার 
সমীকরণ মুসলমানদের ভাল না লাগারই কথা। শিবাজী আফজল খাঁকে 
হত্যা করে গীতার নির্দেশ মেনেছিলেন, একথা মুসলমানদের ভাল না লাগতেই 
পারে। বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে বলতেন : “গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের গৃজা 
চালা, শক্তিপূজা চালা ।” তবু তিনি গোরক্ষা নিয়ে বাড়াবাড়ি ভাল চোখে 
দেখেননি। সাধারণতঃ তিনিও সমাজসংস্কারকে ব্রাহ্মদের মতো অগ্রাধিকার 
দেলনি। তবু ‘Age of Consent Bill’ নিয়ে মাতামাতি তার কাছে অমানবিক 
মনে হয়েছিল। গোরক্ষা, সহবাসবিধি, মসজিদের সামনে বাদ্যভাগুসহ শোভাযাত্রা 
প্রভৃতি issue তৈরি করে হিন্দুসমাজের কাছে চরমপচ্ছীরা ব্রিটিশ-বিরোধী 
আবেদন রেখেছিলেন। এককথায়, এসব হলো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। হয়তো 
আজকের মতো তুচ্ছ ভোটের জন্য নয়, তবু মনে রাখতে হবে, এর 
ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়তে পারে এবং তাতে স্বাধীনতা-সংশ্রাম বিচ্ছিন্ন 
ও দুর্বল হতে পারে__ এ-বোধ অরবিন্দ বা তিলকের ছিল না। যত 
সহজে বিবেকানন্দ বলেছিলেন_-‘‘Vedanta brain and Islam body”, 
পারেননি। বিবেকানন্দ যখন জাতিভেদকে অজ্ঞানপ্রসূত বলে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন 
তখন অরবিন্দ ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রশংসায় মুখর। চিৎপাবনকুলে জন্মের দুর্লভ 
সৌভাগ্যে তিলক কম গর্বিত ছিলেন না। বেনিয়া ইংরেজ তাড়াতে অরবিন্দ 


আমি বেশি সচেতন।” 


ভারতে ইংরেজ শাসনের কুফল বা অর্থনৈতিক শোষণ বিবেকানন্দ 
we ছিলেন না। ১৮৯৯ EMT ৩০ অক্টোবর মেরী হেলকে তিনি 
যে-চিঠি লিখেছিলেন তা এর অন্যতম প্রমাণ। স্বামীজী লিখেছিলেন: “No 


good can be done when the 


গেছেন। তবুও তিনি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মোকাবিলার কথা বলেননি! 
অন্যদিকে বিপ্লববাদীদের অগ্রগণ্য অরবিন্দ মনে করতেন-__এছাড়া পথ নেই। 


atl, 
Scanned by CamScanner 


[৩৯] 


যে-আধিভৌতিক উন্নতির কথা ভাবছেন স্বামীজী, তার জন্য পশ্চিমী সাহায্যের 
আশা করা বাতুলতা। পূর্ণ স্বরাজ ছাড়া তা হবে না। স্বরাজই সত্যযুগে 
প্রত্যাবর্তনের প্রথম সোপান, পূর্বশর্ত। পাশ্চাত্যের রাজনীতি সম্বন্ধে অরবিন্দের 
থেকেও অভিজ্ঞ বিবেকানন্দ তা মনে করতেন না। অরবিন্দ রাজনীতিকে 
দেখেছিলেন ফরাসী ও আইরিশ বিপ্লবীর রোমান্টিক চোখে। অন্যদিকে বিবেকানন্দ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য AY লিখছেন: “ও তোমার পার্লামেন্ট দেখলুম, সেনেট 
দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম। রামচন্দ্র! সব দেশেই এ 
এককথা। শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো 
ভেড়ার দল।” মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? কিন্ত ধর্মদান 
যদি সত্য হয়, তবে পরমাণু-্বরূপ আত্মার বিস্ফোরণে জাতপাত, সম্প্রদায় 
সাম্রাজ্য ধুলোর মতো উড়ে যাবে। আধ্যাত্মিক জাগরণ না ঘটলে রাজনৈতিক 
মুক্তি হবে মুষ্টিমেয়ের জন্য, স্বামীজী মনে করতেন। এই সতর্কবাণীর নির্মম 
সত্য আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। : 


এখন বিপ্রব-প্রচেষ্টার চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। বিশ্লেষণের 
সুবিধার্থে আমি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে বাংলার মধ্যে ও ১৮৯০ থেকে ১৮৩০ 
পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখছি। এর মধ্যে যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে 


মহারাষ্ট্রকে আনতেই হবে, আর দয়ানন্দ-লাজপৎ রায়কে স্মরণ করে পাঞ্জাবকে। 
আরও মনে রাখা দরকার, বাংলার বিপ্লবগুর অরবিন্দ ১৮১৩ ্বীস্টাব্দে 
বরোদায় » সেখানেই “ইন্দুপ্রকাশ”-এর জন্য লিখেছিলেন ‘New Hamps 
or Old’ ও বদ্ষিমের ওপর সাত-সাতটি অসাধারণ প্রবন্ধ। মধ্যপ্রদেশের কোন 
ঠাকুরসাহেবের পশ্চিমভারতব্যাপী বৈপ্লবিক সংগঠনে শিক্ষানবিণী 
করেছিলেন। ii 


প্রথম পর্বে বাংলার মূল সংগঠন ছিল অনুশীলন 
বা ১৯০১)। তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও আনুষ্ঠানিক oe oe 
কিন্ত প্রাপুরুষ ছিলেন অরবিন্দ। এর সঙ্গে জড়িত ছিল ছাত্রভাগ্তার | 
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সমিতিকে অরবিন্দ, বিপিন পালরা প্রেরণা দিলেও নেতা পুলিন দাস স্তর 
কাজ করতেন। তেমনি বিবেকানন্দ-অনুপ্রাণিত “মুক্তিসঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠা 
বিপ্লবীনায়ক হেমচন্্র ঘোষ কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ফরেননি। আবার p 
অনুশীলন সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও ‘Ye’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে Wham, 
ঘোষের নেতৃত্বে “যুগান্তর গোষ্ঠী গঠিত হয় ১৯০৬ শ্রীস্টাব্দে। আড়ানে 
থেকে একে প্রেরণা যোগাতেন অরবিন্দ। তার সঙ্গে তিলক, লাজপত রায় 
প্রমুখের যোগাযোগ ছিল। সুরাটক প্রেসের দক্ষযজ্ঞের পর সে-সূত্র বিচি 
হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সব সংগঠনের পিছনে ছিল বিবেকানন্দের So 
প্রভাব। 
এই পর্বে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সুর স্পষ্ট। এর নাম দিয়েছি ‘Messianic 
nationalism’ | আগেই দেখেছি, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের অনেক ধারণা গ্রহণ 
করলেও এঁদের আর্ধগরিমা, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, বর্ণাশ্রমতিস্তিক সমাজব্যবস্থা, 
প্রাক্-সামস্ততান্ত্রিক অর্থনীতি (যাকে এঁরা বারবার “সত্যযুগ* আখ্যা দিয়েছেন) 
অতীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 
এঁরা বস্তুবাদী, ইহলোকসর্বস্ব, উপযোগবাদী (utilitarian) শিল্পবিপ্লবোত্তর 
পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। কারযপ্রণালীর মধ্যে বয়কট ও 
স্বদেশী ছিল প্রাথমিক। তা বিফল হলে fir প্রতিরোধ অর্থাৎ ইংরেজের 
অফিস, আদালত, বিধানসভা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামূহিক বর্জন। তা-ও বিফল 
হলে সশস্ত্র বিপ্লব। “বন্দেমাতরম্*-এ লেখা অরবিন্দের নানা সম্পাদকীয়, 
তারই প্রেরণায় বারীনের লেখা “ভবানী মন্দির’, “যুগাস্তর'-এ প্রকাশিত “বর্তমান 
রণনীতি”, “ভারত কোন্‌ পথে’ প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং “সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত প্রচণ্ড 
ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষমূলক ব্যঙ্গ রচনা একধরনের populist appeal তৈরি করতে 
সক্ষম হয়েছিল। অরবিন্দের “বাজীপ্রভু” ও ‘Ren কবিতা এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য। প্রথমে শক্তিপূজা, বীরাষ্টমী, লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা, সঙ্গে 
সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা, পি. মিত্র প্রভৃতির বিপ্লব বিষয়ে বক্তৃতা, শেষে 
মুরারিপুকুরে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ, দেশে বোমা বানিয়ে ও প্যারিস থেকে TRH 
কানুনগোকে বোমা তৈরি শিখিয়ে এনে এবং ক্ষুদিরাম-প্রফুল্পদের তা প্রয়োগ 
করতে তালিম দিয়ে ধাপে ধাপে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে। অর্থ সংগ্রহের 
জন্য স্বদেশী ডাকাতি শুরু হয়। ছোটলাট ফ্রেজারের ট্রেন ওড়াবার চেষ্টা, | 
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কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা, চন্দননগরের মেয়রের ও 
গোয়েন্দা ও রাজসাক্ষীদের খতম-_এসবই প্রথমপর্বের কীর্তি। আন্তু ফ্রেজার 
ও পরে এডোয়ার্ড বেকার যেসব দলিল সংগ্রহ করে গেছেন তাতে প্রমাণিত 
হয়েছে, অরবিন্দই অবিসংবাদী নেতা__যতই চিত্তরঞ্জনের জ্বালাময়ী সওয়ালের 
ফলে তিনি বেকসুর খালাস পান-_তিনিই ছিলেন চালক। বেকার ১১০৮ 
খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বড়লাটকে জানালেন :“To release Aurobindo 
is to ensure recrudescence at any time of further spread of 
evil.” ১৯১০ পর্যন্ত তিনি এই আহ্বান জানাচ্ছিলেন। অরবিন্দ নিজেও স্বীকার 
করেছেন “Aurobindo on Self and on the Mother’ a@3! কিন্ত 
ততদিনে অরবিন্দ রূপান্তরিত। “কারাকাহিনী” পাঠ করলে একথা বোঝা যায়। 
সহিংস নীতি প্রয়োগের জন্য অত্যাবশ্যক পূর্বশর্তরূপ গীতায় যে আত্মিক 
উদ্বর্তনের কথা বলা হয়েছে__সেই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ___বারীন, উপেন, 
উল্লাসকর এমনকি তার মধ্যেও আগে ছিল না। একমাত্র কৃষ্ণের তুল্য 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ব্যতীত তা হয় না। আসলে অরবিন্দ রুশ পপ্যুলিস্ট 
ও আইরিশ বিপ্লবী কর্মপন্থাকে গীতার দর্শনের মোড়কে ঢাকতে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন। রাজনীতির জগৎ থেকে অরবিন্দের নিঃশব্দ বিদায়গ্রহণ এই 
অসঙ্গতির পরিণাম। “Sean ভাষণ-এ তিনি স্পষ্টই স্বীকার 
করলেন- জাতীয়তাবাদ আর ধর্ম নেই, সনাতন ধর্মই তার কাছে জাতীয়তাবাদ | 
'কর্মযোগিন'-এ (২৭ নভেম্বর, ১৯০৯) তিনি অস্বীকার করলেন সন্ত্রাসবাদ। 
ধর্ম পত্রিকায় (১২ পৌষ, ১৩১৬) তিনি জ্যাকসন-হত্যার তীব্র সমালোচনা 
করলেন। এই পর্কে গৌরবদান 'করল ক্ষুদিরামের ফাসি, প্রফুল্ল চাকীর 
আত্মহত্যা, বারীনদের দ্বীপান্তর, অন্য কয়েকজনের দীর্ঘ কারাদণ্ড। ব্যক্তিগত 
হত্যার নীতির চেয়েও বড় হয়ে রইল তাদের আত্মাহুতি__-আর তার ফলে 
দেশবাসীর জাগরণ। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে নমস্কার জানালেন, “নৈবেদ্য-এ 
লিখলেন-__ 


পর আক্রমণ, ইংরেজ 


“ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, 
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা 
তোমার আদেশে ৷...” 
এ দুর্ভাগা দেশ থেকে লোকভয়ঃ রাজভয়, মৃত্যুভয় উধাও হলো। 
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দ্বিতীয় পর্ব ১৯১০-১৯২০-_ তেও ‘Messianic 1181101121151)"-এর 
ভাবাবেগ সম্পূর্ণ দূর হয়নি, তবে বিপ্লববাদ অনেক বেশি বাস্তব ও বিস্তৃত 
হয়েছিল। তার শ্রেণীগত ভিত্তি মধ্যবিত্ত, নিয় মধ্যবিত্ত হিন্দুযুবকের বাইরেও 
গিয়েছিল। ১৯১৫ পর্যন্ত এর মহানায়ক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আর 
তার সুযোগ্য সহকর্মী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় 
বা এম. এন. রায়), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসু। যৃগান্তর 
গোষ্ঠী, প্রবর্তক সঙ্ঘ, ঢাকা অনুশীলন সমিতি ব্যতীত অন্যান্য উপদল যতীনের 
নেতৃত্বে সংহতি লাভ করে। ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের অনুজোপম হরিদাস 
দত্ত রডা কোম্পানীর অস্ত্লুষ্ঠনের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। রাসবিহারী 
বারাণসীর শচীন সান্যাল ও পাঞ্জাবের গদর পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করে উত্তর ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে চেয়েছিলেন। যাদুগোপালের 
“বিপ্লবীজীবনের স্মৃতি’, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ‘Memoirs’, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত 
এবং অরুণচন্দ্র গুহের নানা রচনা, টেগার্টের জীবনী ও গোয়েন্দা বিভাগের 
নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস, আত্মদান 
ও তার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিপ্লবীচেতনা সৃষ্টির প্রয়াস থেকে এই পর্বের 
সন্ত্রাসবাদ উত্তীর্ণ হয়েছিল দলবদ্ধ প্রতিরোধের পর্যায়ে। দ্বিতীয়তঃ তার মধ্যে 
জনসাধারণের সার্বিক, বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে একটা আগ্রহ 
দানা বাধছিল। এই পর্বের সমর-কৌশলে তিনটি নতুন মাত্রা যুক্ত 
হয়-(১) দেশের ভিতর (যেমন রডা কোম্পানীর) ও বিদেশ থেকে (যেমন 
জার্মানী) প্রচুর আগোয়া্ত্র সংগ্রহ, (২) দেশে গেরিলা বাহিনী গঠন, 
(৩) ভারতীয় সৈন্যদের (যেমন ১০ম জাঠ রেজিমেন্ট) মধ্যে গুপ্ত প্রচার 
চলিয়ে বিভিন স্থানে একযোগে সশস্ত্র অভ্যুতান। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সাংহাই 
সত বিভতৃত ছিল যড়যন্ত্রের জাল। বাইরে নেতৃত্ব দেন ক্যালিফোর্নিয়ার গদর 
(সোহনসি ভাঘনা ও হরদয়াল), বার্লিনের স্বাধীনতা কমিটি (বীরেন চট্টোপাধ্যায় 
S TEN দত্ত), কাবুলে বরকতুল্লা, ওবাইতুল্লা সিদ্ধি, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। 
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সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন রাসবিহারী ও শচীন। এই পর্বে মুসলিমদের 
ae অনীহা কমে। মৌলানা আজাদ বিপ্লবীদের সন্দেহ নিরসন করেন। 
বিলাফৎ আন্দোলন সাময়িক সেতুবন্ধন করে। যাদুগোপালকে বাঘা যতীন 
ARPA জানিয়েছিলেন : “বাঙালী জাতটা হীনবীর্য হয়ে গেছে। বাঙালী 
ছেলেদের বন্দুক ধরিয়ে তিনি লড়িয়ে দিতে চান। সবচেয়ে কমপক্ষে এইটুকু 
এবার করে যেতে হবে।” বুড়িবালমের তীরে তা তিনি করে গেছেন। 


বসন্ত চ্যাটাজীর হত্যার পর সরকারি দমননীতি এত তীব্র হয়েছিল 
যে, কয়েকজন ছাড়া সবাই গা-ঢাকা দেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও রাসবিহারী 
তো দেশত্যাগ করেন। ১৯২০ APH CH গান্ধীজীর অভ্যুদয়ের ফলে যাদুগোপালরা | 
কৌশল বদলালেন। মুক্ত রাজবন্দীর শর্তানুসারে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ 
দিতে রাজি হলেন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন-_অহিংসায় 
ভারা বিশ্বাস করেন না, তবে গান্ধীজী একবছরে স্বরাজ আনতে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন বলে পরীক্ষামূলকভাবে বিপ্রবীরা তাকে সমর্থন করবেন। যাদুগোপালের 
ভাষায়__“যুগাস্তর দল গান্ধীর আন্দোলনকে প্রাণের জিনিস করে নিল।” 
তবে “স্বরাজ’ শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে বিরোধ লাগল। বিপ্লবীরা চাইলেন__ 
পূর্ণ স্বাধীনতা। গীতার ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ হলো। গান্ধীজী আধ্যাত্মিকতার 
ওপর জোর ' দেওয়ায় যাদুগোপাল বুঝলেন-__বিচ্ছেদ অবধারিত। বিপ্লবী | 
কেন্দ্রগুলিকে কংগ্রেসের বাইরে রাখা হলো। 

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ ব্যর্থ হলে বিপ্লবীরা চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে 
কাউন্সিলে ঢুকে অসহযোগের নীতি গ্রহণ করলেন। তারা বাস্তববাদী ছিলেন, 
তাই এই সুযোগে বি.পি.সি.সি.১ এ.আই.সি.সি., কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
দখল করতে চাইলেন। ইচ্ছা- শক্তিকেন্দ্র দখল করে কংখ্রেসকে বিপ্লবমুখী 
করা। বি.পি.সি.সি.-তে ঢুকলেন ভূপতি মজুমদার, সত্যেন মিত্র, বিপিন গাঙ্গুলী, 
অমরেন্দর চ্যাটাজী প্রমুখ । এ.আই-.সি.সি.-তে গেলেন উপেন ব্যানাজীরা। সত্যেন 
হলেন স্বরাজ্য পার্টির অন্যতম সম্পাদক । তাদের সাহায্যে চিত্তরঞ্জন দাশের 
অনুগামীরা এমন সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিল যে, সরকার স্বরাজ্য পার্টি ও বিপ্লববাদীদের 
সমার্থক মনে করত। এর ফলে হলো ১৯২৪ ঘ্বীস্টাব্দের অর্ডিন্যান্স। ততদিনে 
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সুভাষচন্দ্র ও যাদুগোপালের মিলনের পথ প্রস্তুত করেছেন ভূপতি মজুমদার 
সুরেন ঘোষরা। অতএব অডিন্যান্স তাদেরও গ্রেফতার করল। কিন্তু বিপ্লববাদকে 
অত সহজে দমন করা গেল না। চট্টগ্রামে যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
বসল তন বিপিন গাঙ্গুলী, হরিনারায়ণ চন সূর্য সেন, অনন্ত সিং প্রমুখ 
বিপ্লবীরা ‘রেড বেঙ্গল পার্টি’ বা “নিউ ভায়োলেন্স পার্টি গঠন করলেন। 
অন্যদিকে জার্মানী ও মস্কো থেকে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের চাপ পড়ল বিপ্লবীদের 
২৭র। এসম্বন্ধে মুজফ্ফর আহমেদ, যাদুগোপাল, সরকারি নথিপত্র-__পরস্পর- 
বে ৷ নলিনী গুপ্ত ও অবনী মুখাজীদের যাদুগোপাল বিশ্বাস করেননি। 
তাদের ১ AD পাটির সঙ্গে যুক্ত হরার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়নি। 

ন মস্ত ক্ৰটি__ তারা অন্য একটি দেশের ইশারায় চলে। এদেশে যে-গণত 
সম্ভব তা হবে জাতীয়তার ছাপে ৷...” দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক বিপ্লব ও অর্থনৈতিক 


বিপ্লব একসঙ্গে ` 
জী হয় না। এবিষয়ে তারা গান্ধীজীর মতোই প্রথমটিকে অগ্রাধিকার 


৭ ধারদ করল। Agent provocateur -রা 
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ঘন জোগাচ্ছিল, সন্দেহ করার কারণ আছে। নতুন নতুন উপদল তৈরি 
aa, যেমন__ (১) যতীন দাসের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ কলকাতার দল, 
(২) দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় জড়িত দল, (৩) আলিপুর জেলে আই. 
বি. বসন্ত চট্রোপাধ্যায়কে হত্যাকারীর দল। যতীন দাসের সঙ্গে শচীন সান্যালের, 
ধাজেল লাহিড়ীর সঙ্গে কাকোরি ষড়যন্ত্রের, সূর্য সেন-অনস্ত সিংহের সঙ্গে 
উত্তর ভারতের H. R. As50ciati০n-এর যোগ আন্দোলনকে বিস্তৃত করলেও 
তার দৃঢ়বদ্ধ সংহতি নষ্ট করে। লক্ষণীয় এযুগেই মহিলারা বিপ্লবে যোগ 
দিতে থাকেন, যেমন “শ্রীসঙ্ঘে'র অনিলবরণ রায়ের প্রেরণায় দীপালি সঙ্ঘে'র 
লীলা রায়। জেরাল্ড ফোর্বস-এর গ্রন্থে আরও বহু নাম পাওয়া যাবে। 


আন্দোলন বিস্তৃত হলো সাইমন কমিশনের আগমনের পর। পুলিসের 
লাঠির আঘাতে আহত লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু হলে ভগৎ সিং, সুখদেব, 
রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদরা ডেপুটি সুপার সম্ভার্সকে হত্যা করে প্রতিশোধ 
নেন। ভগৎ সিং, ফণী ঘোষ, অজয় ঘোষের উৎসাহে H. R. Association-এর 
নাম বদলে হয় H. R. Army! এঁরা নতুন এক মাত্রা যোগ করলেন 
সমাজতন্ত্রকে আদর্শরূপে মেনে নিয়ে। 


এই সময়ে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ তৃতীয় পর্বে উত্তীর্ণ হচ্ছিল। যশপালের 
হিন্দী রচনা “সিংহীর লোচন’, শচীন সান্যালের “বন্দীজীবন”, যোগেশনন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের ‘In Search of Freedom’, অজয় ঘোষের “প্রবন্ধ ও 
বক্তৃতা সঙ্কচলন” এবিষয়ে আলোকপাত করে। বিধানচন্দ্রের “ওঁপনিবেশিকতাবাদ 
ও জাতীয়তাবাদ'-এর বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য । একটা টানাপড়েন অবশ্য চলেছে। 
বিপ্লবকে মহিমান্বিত করা-__পুরনো AR অনুসরণ। অন্যদিকে বিপ্লবকে 
নিছক রাজনৈতিক ক্রিয়া বলে না দেখে নব সমাজ নির্মাণের হাতিয়াররূপে 
দেখাটা অভিনব। ভগৎ সিংহের মতে__“এতে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর ক্ষমতা 
স্বীকৃত হবে এবং ফলে এক বিশ্বসঙঘ মানবজাতিকে পুঁজিবাদের দাসত্বন্ধন 
ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবে।” আরও কাছের শরৎচন্দ্রের 
‘পথের দাবী’ পড়লে দেখব, সব্যসাচী ঠিক বাঘা যত্তীনের ভাষায় কথা বলছেন 


Scanned by CamScanner 


[8%] 


না। একই নতুন সুর শুনি জ্যোতিষ ঘোষের “স্বদেশী বাজারে’ প্রকাশিত 
রচ্লায়। 


সব ধারাগুলি মিলিত হয়ে ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রস্তাব সুভাষচন্দ্রকে মদত দেয়। এমনকি স্বেচ্ছায় সরে যাওয়া হেমচন্দ্র ঘোষের 
দলও সুভাষচন্দ্র ভলান্টিয়ার দলে বড় ভূমিকা নেয়, যার জন্য তার নাম 
হলো “বি. ভি.’ বা ‘Bengal Volunteers’! প্রাদেশিক কংগ্রেসে ঢোকেন 
অরুণ গুহ, হেমচন্দ্র ঘোষ, সূর্য সেন আর তাদেরই সাহায্যে সুভাষচন্দ্রে 
পক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রেস ও A. L T. U. C.-র সভাপতি হওয়া সম্ভব 
হয়। কিন্তু দলাদলি-__যাদুগোপালের ভাষায় “সেই পুরনো রোগ'_চাগান দেয়। 
গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের বন্যায় তা ভেসে যায়নি। প্রমাণস্বরূপ 
রষ্টব্য লেনার্ড গর্ভনের ‘Brothers against the Raj’-এর ষষ্ঠ অধ্যায় 
“What is Wrong with Bengal?’, গাঙ্ধীজীর রচনাবলীর ৪২ থেকে ৪৭ 
খণ্ড ও নেহরুর নির্বাচিত রচনাবলীর ৩ থেকে ৫ খণ্ড। বিবাদ তুঙ্গে ওঠে 
১৯২৯-এ। বসুদের পক্ষে যান সত্যেন মিত্র (যুগান্তর), সেনগুপ্তের পক্ষে 
জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেশ মজুমদাররা। ভূপতি মজুমদারের মিলনের 
শেষ চেষ্টা বিফল হলো, আর কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ 
পাকা হলো। যাদুগোপালের ভাষায়__“দোষী দুদিকেই ছিল।” 


| ৩ Il 
ধুগান্তুরের লজ্জা ঘোচালো ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংস্থা বি. ভি. 


মোট ৪৭টি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে। BY ১৯৩০ শ্রীস্টাব্দেই ঘটল ৫৬টি 
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বিচ্ছিন্ন করে তারা বাঘা যতীনের স্বপ্নকে সফল করেছিলেন। 
২২ এপ্রিলের জালালাবাদের অসমসাহসিক সংগ্রাম আজ কাহিনীতে পরিণত। 
পরিকল্পনায় ত্রুটি সত্ত্বেও গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা হেল (Hale) একে ‘amazing 
coup’ আখ্যা দিয়েছিলেন আর স্বয়ং বড়লাট বলেছিলেন : “It is the first 
time for many years that Indians have carried out successfully 
a coup of this magnitude.” 
কড়া অর্ডিন্যান্সের বলে ১৫৫-জনকে গ্রেফতার করে চট্টগ্রামের বাইরে 
STU ঠেকান গেল, কিন্তু টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টা হলো ১৯৩০-এর 
২৫ আগস্ট। তার আত্মকথায় অনুজার মৃত্যু ও দীনেশ মজুমদারের গ্রেফতারের 
চাঞ্চল্যকর বর্ণনা মিলবে। এ বছর ‘Spree’ বিনয় বসু পুলিসের আই. 
জি. লোম্যানকে হত্যা ও এস. পি. হাডসনকে জখম করেন। ৮ ডিসেম্বরের 
রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দ যুদ্ধ সর্বজনবিদিত। বিনয়-বাদল-দীনেশের আত্মদানের 
পিছনে হেমচন্দ্র ঘোষের বি. ভি. গ্রুপ, বিশেষতঃ সত্যরঞ্জন TH কাজ 


করেছিলেন। দীনেশের প্রাণদণ্ডের পাল্টা নিলেন বিপ্লবীরা ১৯৩১ শ্রীস্টাব্দে 


বিচারপতি গার্লিক ও মেদিনীপুরের অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে হত্যা করে। 
2 Sore সেপ্টেম্বরে প্রীতিলতা ওয়াদেদারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় চট্টগ্রাম 
অভ্যুত্থান ঘটল, ডিসেম্বরে শাস্তি ও সুনীতির হাতে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স 
নিহত হলেন। ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারিতে বীণা দাশের গুলি থেকে অল্পের 
জন্য বাঁচলেন ছোটলাট জ্যাকসন। এপ্রিলে নিহত হলেন মেদিনীপুরের জেলাশাসক 
ডগলাস আর তার ঠিক একবছর পরে তার স্থলাভিষিক্ত বার্জ। আততায়ীরা 
প্রায় সবাই বি. ভি.-র অর্থাৎ হেমচন্দ্র ঘোষের লোক। লেবং রেসকোর্সে 
ছোটলাটের প্রাণনাশের চেষ্টাও হলো। স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব এমার্সস ও 
পুলিসকর্তা উইলিয়ামসন স্বীকার করেছেন যে, এর ফলে অমলাদের মনোবল 
ভেঙে পড়েছিল। 

সেই ভয় থেকে এল ক্রোধ ও প্রতিহিংসা-_হিজলী বন্দীনিবাসে গুলি 
চলল। প্রাণ দিলেন সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন। চট্টগ্রামে চলল আ্যা্ডার্সনী 
‘black and tan’ | যে- রবীন্দ্রনাথ “ঘরে বাইরে’-তে বিপ্লবী সন্দীপের কঠোর 
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[৪৮] 
ভাষায় নিন্দা করেছিলেন, তিনি লিখলেন : 


“যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু 
নিভাইছে তব আলো 
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? 

তুমি কি বেসেছ ভাল?” 


১৯৩০-১৯৩৩-এর বিস্ফোরণই সন্ত্রাসবাদের শেষ বিস্ফোরণ । গান্ধীজী, 
নেহরু, এমনকি সুভাষচন্দ্র বুঝলেন, এতে জাতীয় আন্দোলন AS হচ্ছে। 
চট্টগ্রামের পুলিস ইন্সপেক্টরকে হত্যা করায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল। আ্যান্ডার্সন 
ও উইলিংডন প্রচণ্ড দমননীতি কায়েম করলেন। শেষে কম্যুনিস্ট মতবাদ 
জোরদার হয়ে বহু বিপ্লবীকে আকৃষ্ট করল। সরোজ মুখোপাধ্যায় “ভারতের 
কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা’ গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সশস্ত্র বিদ্রোহের 
চেয়ে রেল, চটকল, সৃতাকল, ট্রাম-বাস, মেথর-গাড়োয়ানের ধর্মঘট বেশি 
গুরুত্ব পেতে থাকল। কৃষক আন্দোলন হলো প্রবলতর। আন্দামানে নারায়ণ 
রায়, দৌলিতে ভবানী সেন, শৈলেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন রায়, বক্সায় প্রমোদ 
দাশগুপ্ত সাম্যবাদ গ্রহণ করলেন, এমনকি বিপিন গাঙ্গুলীও। গোয়েন্দা বিভাগের 
ডিরেক্টর জে. এম. ইউয়াটের ‘Communism in India’-¥ ও গোয়েন্দা 
দফতরের সঙ্কলনে ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ভাঙাগড়ার বিবরণ পাই। 
অনুশীলন দল দুভাগ হলো। এক শাখা—Anushilan Revolted Group- 


সি. পি. আই.-এর সদস্য হলেও স্বতন্ত্র রইল। অন্য শাখা প্রতুল গানগুলীর 


করেননি। সুভাষচন্দ্র জীবনে, বিভিন্ন ভাষণ ও রচনায় স্বামী বিবেকানন্দ 
ষষ্ট ছাপ ফেলে গেছেন। শুধু সুভাষচন্দ্র কেন, তার পূর্বে তিলক অরবিন্দ 
বাঘা যতীন থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র ঘোষ, সূর্য সেন সহ সমকালীন 
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ও পরবর্তী সকল স্বাধীনতা-সংগ্রামীর জীবনেই বিবেকানন্দের 

র বিরাট প্রভাব 
রয়েছে। মুক্তি-সংগ্রামীদের নিজেদের কথায় পুলিসের রিপোট 
সর্বত্র তার অজশ্র প্রমাণ রয়েছে। | 99 


আজ মনে হতে পারে, তারা ভুল করেছিলেন, একদিন 
আহ্বানে তারাই ভোরের পাখির মতো সাড়া Rafter are 
কম নয়! 
“ছুটেছে সে নিভীক পরাণে 
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন 
নির্যাতন সয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর গর্জন 
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে। 
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে, 
সর্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন 
চিরজন্ম তারি লাগি ভ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।” 


স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ত্যাগ, দেশপ্রেম, সাহসের কোন তুলনা নেই। 
ভুল হোক আর ঠিক হোক, তাদের সেই বীরত্বকাহিনী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 


অচ্ছেদ্য অধ্যায়, আর সেই অধ্যায়ের অন্যতম কেন্দ্রপর 
: কেন্দ্রপুরুষ অবশ্যই স্বামী 


অমলেশ ত্রিপাঠী 


তি 


* দ্রঃ উদ্বোধন, ৯৫তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৪৬-৪৫৬। প্রখ্যাত এতিহাসিক এবং 
ভারতের স্বধীনতা-সংগ্রামের ওপর মৃলাবান গবেষণা-গ্রস্থের লেখক ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী কলকাতার গোলপার্ক-স্থিত 
m মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে “স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় Rema’ শিরোনামে যে eee 
CURE ঘোষ স্মারক বক্তৃতা" (২৭ এপ্রিল ১৯৯১) দেন এটি তার মুধ্বিত রূপ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডঃ 
অমলেশ ত্রিপঠী এবং ইনস্টিটিউট অব কালচার কর্তৃপক্ষ। 
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বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্ৰ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : 
প্রাসঙ্গিক কিছু কথা 


উদ্বোধন" পত্রিকায় যখন হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার 
পাঁচটি সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩৯২, মাঘ ১৩৯২, আশ্বিন ১৩৯৩, মাঘ ১৩৯৩, 
ফাল্গুন ১৩৯৩) প্রকাশিত হয়েছিল তখন বহু মানুষের এবিষয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ 
লক্ষ্য করেছি। বহু প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রাণী__যাদের অনেকে হেমচন্দ্র ঘোষের 
সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন মুক্তি-সংগ্রামের অগ্নিময় 
দিনগুলিতে__আমাকে নানাভাবে অভিনন্দিত করেছেন তার স্মৃতিকথা এবং 
বক্তব্য আমি সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেছি বলে। তারা বলেছেন, তারাও 
TRI এসব কথা হেমচন্দ্রের মুখে শুনেছেন; কিন্তু সেগুলি যে ইতিহাসের 
স্বার্থে লিপিবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন সেই দরকারী কথাটি তাদের খেয়াল 
হয়নি। এখন তারা মনে করছেন এসব এভাবে গ্রথিত না হলে ইতিহাসের 
কিছু মূল্যবান উপাদান চিরকালের মতো বিলুপ্ত হয়ে যেত। হেমচন্দ্রের দলের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, ছিলেন অন্য দলের অন্তর্ভুক্ত এমন অনেক প্রবীণ 
RANS আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও “উদ্বোধন? 
পত্রিকায় তা প্রকাশের জন্যে। এ-প্রসঙ্গে কলকাতায় তখন জীবিত বিপ্লবীদের 
মধ্যে প্রবীণতম (জন্ম: ১৮৯৩১ মৃত্যু : ১৯৮৮) জীবনতারা হালদারের কথা 
মনে পড়ছে সবচেয়ে বেশি। তিনি আমাকে লিখেছেন (২৭ মে, ১৯৮৭) : 
“হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তোমার পাঁচদিনের সাক্ষাৎকার যা ‘উদ্বোধন’ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ে অভিভূত হয়েছি। ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের 
এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান হয়ে থাকল। হেমচন্দ্র ঘোষ আমাদের 
সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তার দেশপ্রেম, সংগঠন-প্রতিভা, নেতৃত্ব, তেজস্বিতা, 
সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মত্যাগ অসাধারণ । বাঘা যতীন, সূর্য সেন, রাসবিহারী 
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বসু প্রমুখের সমতুল্য নেতা ছিলেন তিনি। সুতরাং তার বক্তব্যের মূল্য কতখানি 
তা বলাই বাছুল্য। তুমি যখন তার বক্তব্য সংগ্রহ করেছ সেসময় তিনি বাংলার 
(ভারতেরও হতে পারেন) মুক্তি-সংগ্রামীদের মধ্যে প্রচীনতমও ছিলেন। তাছাড়া 
্বামীজীকে দেখেছেন এমন মানুষদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র তিনিই ছিলেন 
তখনও জীবিত। সে হিসাবেও তুমি ভাগ্যবান। কলকাতায় আমার চেয়ে প্রবীণতর 
কোন মুক্তি-সংগ্রামী এখন জীবিত নেই, সারা পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একজন আছেন 
আমার চেয়ে সামান্য বড়। যাই হোক, সারা ভারতবর্ষের প্রধীণতম মুক্তি-সংগ্রামীদের 
অন্যতম হিসাবে আমি বারবার তোমার কাছে সাধুবাদ জানাচ্ছি এই অনবদ্য 
সাক্ষাৎকার উপহার দেওয়ার জন্য-_যা আগেই বলেছি, ভারতবর্ষের 
মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান।” পরে বহু মানুষের 
বিশেষ আগ্রহে হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারগুলি উদ্বোধন কার্যালয় থেকে 
১৯৮৮ খ্ৰীঃ প্রথম গ্রশ্থাকারে প্রকাশিত হয়___“স্বামী বিবেকানন্দ : মহাবিপ্রবী 
হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে শিরোনামে। 

“বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স” সংক্ষেপে “বি. ভি.’ নামে বহু-বিখ্যাত যে দুর্ধর্ষ 
বিপ্লবী-সংগঠনের নাম ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে, 
‘রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠনে'র নায়ক শ্রীশ পাল, খগেন দাস, হরিদাস দত্ত, 
“রাইটার্স-এ অলিন্দ-যুদ্ধে*র শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশ এবং তাদের মতো আরও 
বহু দুর্জয় মুক্তি-সংগ্রামী যে বৈপ্লবিক সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন সেই মহান দলের 
প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশকের শেষ দিকে (১৯২৮ শ্রীস্টাব্দ থেকে) পুলিসের খাতায় “বেঙ্গল 
ভলান্টিয়ার্স-এর আত্মপ্রকাশের সংবাদ পাওয়া গেলেও দলটির জন্ম কিন্তু ১৯০৫ 
গ্রীস্টাব্দে। হেমচন্দ্র অত্যন্ত সংগোপনে তখন দলটির নামকরণ করেছিলেন 
afore’ অবিভক্ত বাংলার বছ বিপ্লবীর কাছে শুধুমাত্র বড়দা” নামে 


১ হেমচন্দ্ৰ আমাকে বলেছিলেন, তিনি এবং ডার খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সতীর্থ ছাড়া কেউ 
এই নামকরণের কথা জানতেন না। এই গোপনীয়তা অপরিহার্য ছিল তাদের সংগঠনের বৈপ্লবিক চরিত্রের জনা! 
হেমচন্দ্ৰ বলেছিলেন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে ভার পরিচয় হায় তখন 
তিনি তার দলের নাম 'মুক্তিসঙ্তঘ' রেখেছেন সেকথা ব্রহ্মবান্ধবকে বলেছিলেন। নামটি ব্রহ্মবান্ধবের খুব পছন্দ 
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পরিচিত, সুভাবচন্দ্র বসুর অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ-নেতা, দুর্ধর্ষ বিপ্লবী হেমন্ত 
ঘোষের নাম বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় তার ‘পথের দাবী’র নায়ক সব্যসচী চরিত্রের ধারণা ও কল্পনা 
হেমচন্দ্রের. কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এসম্পর্কে স্বয়ং হেমচন্দ্র লিখেছেন: 
“শরতচন্দ্রের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি 
ছিল তীর কু্ঠাহীন সমর্থন। তার “পথের দাবী’ তিনি লিখেছিলেন আমার 
সঙ্গে পরামর্শ করেই। নিষ্কাম দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নায়ক কি রকম হবেন তার 
আইডিয়া আমি তাকে দিয়েছিলাম-__“সব্যসাচী* তারই প্রতীক।”২ হেমচন্দ্রের 
এই কথা সমর্থন করেছেন শরৎচন্দ্র স্বয়ং। বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এবং 
ইংরেজী সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের কাছে ব্যক্তিগত 
আলাপচারিতায় শরৎচন্দ্র একাধিকবার একথা উল্লেখ করেছেন বলে ডঃ সেনগুপ্ত 
লিখেছেন তার ইন্ডিয়া রেস্টস ফ্রীডম’ গ্রন্থে: “He (Saratchandra) 


হলেও তিনি compare পরামর্শ দিয়েছিলেন নামটি যেন গুপ্তই থাকে, কোনভাবেই যেন জানাজানি না হয়। 
cee পরবর্তী কালে লিখেছেন: “গুপ্ত সমিতির তৎকালীন নিয়মানুসাবে এই নাম আমবা গোপন মন্ত্রে 
মতোই গ্রহণ করিয়াছিলাম। দলে ঢুকিবার পাচ-সাত বৎসর পর প্রয়োজন বোধে খাটি কর্মীকে হয়তো তখনকার 
দিনে নামটি জানানো হইত। পুলিস বা অপর বিপ্লবী দল তো দূরের কথা, নিজেদের অধিকাংশ কমীও দলের 
এই লাম জ্রানিতেন না। সকলেই সাধারণতঃ আমাদের দলকে ‘হেম ঘোষের va’ বলিয়া চিহ্নিত কবিতেন। 
সেই যুগে দলের নাম খুব একটা প্রয়োজনীয় বাপার হইয়া উঠে নাই। উহা সংগোপনে মনে বাখ্বিলেই চলিত।” 
(সবার অলক্ষে,___ভুপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, ১ম পর্ব, ৬নং পত্র) দলের প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্ত্র ছাড়াও A 
সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাজেন্দ্কুমার গুহ এবং ডঃ সুরেন্্রনাথ বর্ধন যারা ১৯০৫ শ্রীস্টাব্দ থেকেই হেমচন্দ্রের বিপ্লবকর্মের 
সঙ্গে yy ছিলেন crane বলেছেন “বি, তি,'র আদি নাম ছিল ‘মুক্তিসঙ্ঘ'। (ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, ভৃপেন্্রকিশোর 
রক্ষিত-রায়, পৃঃ ৫৪৮, ৫৫১), প্রবীণ বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ তার ‘জাগরণ ও বিশ্ফোরণ' শ্রস্থের প্রথম 
ঘণ্ডে (পৃঃ ১০৭), ভূপেপ্পকিশোর রক্ষিত-রায় ঠার “সবার CIC’ ও “ভারতে সশশ্ত্বিপ্লব' গ্রস্থদুটিতে, জীবনতারা 
হালদার ঠার “অনুণীলন সমিতির ইতিহাস' গ্রন্থে (১৯৭৭, পৃঃ ৫৪), ARZNI গুহ রায় তার Se বিপ্লবী 
কাহিনী" প্রবন্ধে (meen, শ্রাবণ, ১৩৬৫, পৃঃ ১৪১) উল্লেখ করেছেন YAAA পরবর্তী কালের “বেঙ্গল 
ভলান্টিয়া্স। ডঃ ACN সেনগুপ্তও ডার ‘India 16515 Freedom’ গ্রন্থে (১৯৮২, পৃঃ ৯) এ একই 
কথা লিখেছেন। coupes মুলার পর *আনন্দবাঞ্জার পয্রিকা', ও ‘অমৃতবাঞ্জার পত্রিকা" (> নভেম্বর, ১৯৮০) 
উল্লেখ করে conse fyror তথা “বি, তি.'র প্রতিঠাতা। 

তবে প্রহীণ বিপ্লবীদের মধো কয়েকদ্রন এই কথাটি দ্বীকার করেন না। (WB: সাপ্তাহিক VA, 
২৪ ফেবুয়ারি ১৯৬৬, পৃঃ ২৪২৮; দেশ, ২৪ ACEWT ১৯৭৬, পৃঃ ৩৩১; oud), WIA ১৩৭৯, পৃঃ 
৮৪৬)। 


২ ares পরিশিষ্ট wear (হেমচন্দ্রের cram: “wl বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম')। 
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repeated more than once that the materials and inspiration for 
the novel [‘Pather Dabi’] was supplied by Hem, the rest was his 
own fancy, and the work its own apology.” 1° এতিহাসিক ডঃ রমেশ 
মজুমদারের মুখে শুনেছি, শরৎচন্দ্র তাকেও (ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকেও) একথা 
বলেছিলেন। (দ্রঃ Prabuddha Bharata, August, 1989, p. 330) 


কয়েক বছর আগে ৩১ অক্টোবর ১৯৮০ হেমচন্দ্র ঘোষ লোকান্তরিত 
হয়েছেন। বাংলার অগ্নিযুগের ইতিহাসের এই অন্যতম নায়ক জীবিতকালেই 
কিংবদন্তী পুরুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের 
একটি অধ্যায়ে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের রীতিমত ত্রাসের কারণ । দেশের 
জন্য বহুবার বহুবছর কারাবাস, বহু নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তিনি ৪ 


সেই দেশপ্রেমিক আত্মনিবেদিত মানুষটিকে দেখবার, তার সঙ্গে কথা 
বলবার প্রথম সুযোগ আমার হয়েছিল ১৯৭৮ SPST ২৬ মার্চ। প্রথম 
সাক্ষাতের পর আরও চারদিন আমাদের দেখা হয়েছিল। শেষ সাক্ষাৎ করেছিলাম 
২৬ এপ্রিল ১৯৭৮। রোমাঞ্চকর আমার সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী। 
্বাধীনতা-সংগরাম সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন বই থেকে তার সম্বন্ধে আগেই অনেক 
কথা জানতাম। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের “স্বামী বিবেকানন্দ : পেঁট্রিয়ট-প্রফেট” এবং 


© India Wrests Freedom 
a TS. C. Sen Gupta, Sahitya Samsad, Calcutta, 1982 


eg- g হং ন্দ্রকিত na s dt 
fy পুস্তিকা; India Wrests Freedom —S. 


» ১৯৮৪, পঃ ১৫৯-১৮১। 
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গো 
বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৫ 


ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণে তথা স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামীজীর প্রভাব 
> ভারতবর্ষের প্রবীণতম এবং শীর্ষস্থানীয় জীবিত মুক্তি-সংগ্রামী হিসেবে 


sq এবং সাধারণভাবে মুক্তি-সংগ্রামীদের কি ধারণা তা জানব। 


প্রথম সাক্ষাতের দিনেই তার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্যটি জানালাম। 
আলোচনার বিষয় স্বামীজী হওয়াতে হেমচন্দ্র খুব আনন্দের সঙ্গে আমার প্রস্তাবে 
জি হয়েছিলেন। সেই অনুসারে আমি সবসুদ্ধ পাঁচ দিন তার সঙ্গে দেখা 
করেছিলাম। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিভিন্ন দিনে তিনি আমাকে যা 
বলেছিলেন তার একটি সুদীর্ঘ লিখিত প্রতিবেদন তীর অনুমোদনের জন্য তার 
কাছে পাঠিয়েছিলাম ২ মে ১৯৭৮। È ব্যাপারে তাকে আমার অনুরোধ জানিয়ে 
এসেছিলাম আমাদের শেষ সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল ১৯৭৮। সুখের 
বিষয়, তীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সেই সুদীর্ঘ প্রতিবেদনটি তিনি অনুমোদন 
করেছিলেন, যা এখন আমি উপস্থাপিত করতে যাচ্ছি। প্রতিবেদনে তার 
অনুমতিসূচক স্বাক্ষরের তারিখ ৬ মে ১৯৭৮। আমার আর-একটি অনুরোধের 
ফলশ্রুতি হিসেবে তার সঙ্গে সাক্ষাতের শেষদিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল পেয়েছিলাম 
তার স্বাক্ষরিত (তারিখ ২৩ এপ্রিল ১৯৭৮) “স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের 
্বাধীনতা-সংগ্রাম” শিরোনামে তার একটি পৃথক প্রবন্ধ।। 

প্রথম দিন হেমচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলাম : স্বামীজীকে যখন আপনি দেখেন 
তখন আপনার বয়স কত ছিল? উত্তরে হেমচন্দ্র বললেন : “আঠারো উনিশ 
বছর। আমার জন্ম ১৮৮২ কিংবা ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে। ঠিক কোন্‌ শ্বীস্টাব্দটা 
সে নিয়ে একটা সন্দেহ আছে। তবে এদুটির মধ্যে একটা হবে। অর্থাৎ আমি 
এখন ৯৫/৯৬ বছরের Jal” 

সুতরাং আমি যখন তাকে দেখলাম তখন তিনি শত বৎসরের প্রান্ত-সীমায় 
উপনীত তার নিজের কথায়, “৯৫/৯৬ বছরের বৃদ্ধ”। কিন্তু দেখে আশ্চর্য 
হয়ে গেলাম যে, প্রায় একটা গোটা শতাব্দীর পুরনো দেহটা বয়সের ধর্মে 


৫ প্রবন্ধটি গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়েছে। 
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কিছুটা জীর্ণ এবং অপটু হলেও তার মন তখনও যুবকের মতো we, 
স্মৃতিশক্তি তখনও অদ্ভুত প্রথর এবং কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতায় তি 
তখনও একটি খজু এবং শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। তার কাছে বসে সেটি অনুজ 
না করে পারছিলাম না। 


লক্ষ্য করেছিলাম, এই বয়সেও হেমচন্দ্র দেশের সাম্প্রতিক ধর্মীয় 
রাজনৈতিক এবং সামাজিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তীক্ষভাবে সচেতন। শুনলাম 
এখনও রোজ পড়াশুনা করেন। ওঁর পাশেই দেখলাম বই-এর BN) হালকা 
স্বাদের বই একটাও নজরে পড়ল না। অন্যান্য অনেক বই-এর মধ্যে আমার 
চেখে পড়ল এরকম কয়েকখানা বই-এর নাম উল্লেখ করছি: ডঃ aay 


| 
যে-কয়দিন হেয়চন্দ্রের কাছে গিয়েছি প্রত্যেক দিনই দেখেছি স্বামীজীর 
= তে গেলেই বারবার তার চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 


এখনও প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, টগবগে যুবকের মতো অনুপ্রাণিত 
হয়ে ওঠেন! বস্তুতঃ, তিনি যেন অন্য এক মানুয হয়ে যান। 
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॥ প্রথম সাক্ষাৎকার ॥ 


প্রথম যেদিন গেলাম সেদিন (২৬ মার্চ ১৯৭৮) হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম : স্বামীজীকে আপনি কবে দেখেছিলেন? 

Tae বলেছিলেন: “১৯০১ MOAI মার্চ মাসের ১৯ তারিখ। 
স্বামীজী সেদিন প্রথম ঢাকায় পদার্পণ করেন। সেদিনই তাকে দর্শন করার 
সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বস্তুতঃ, স্বামীজী যে-মুহূর্তে ঢাকা রেল-স্টেশনের 
প্লাটফর্মে নামলেন তখনই আমি তাকে দেখেছি। স্বাসীজীকে দর্শন করার জন্যে 
সেদিন স্টেশনে অসংখ্য মানুষের ভিড় হয়েছিল। যে-কয়জন ভাগ্যবান স্বেচ্ছাসেবক 
্বামীজী এবং তার সঙ্গে আর যারা এসেছিলেন তাদের সেই বিরাট উৎসাহী 
জন্যে অপেক্ষারত দুটি সুদৃশ্য সাজানো ঘোড়ার গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, 
আমি ছিলাম তাদেরই অন্যতম। স্বামীজীর ট্রেন স্টেশনে পৌঁছানোর অনেক 
আগে থেকেই স্টেশনে এত ভিড় হয়েছিল যে, সকলের দম আটকে যাবার 
যোগাড় হয়েছিল। আর তাকে নিয়ে ট্রেন যখন স্টেশনে এসে পগৌঁছাল তখন 
স্টেশন ছাপিয়ে গেল মানুষের ভিড়। স্বামীজীকে স্বাগত-অতভ্যর্থনা জানাতে সেদিন 
ঢাকার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তীর সম্মানে এক 
বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন হয়েছিল। অত প্রকাণ্ড এবং অত WPS 
শোভাযাত্রা ঢাকার মানুষ তার আগে কখনও দেখেছিল বলে মনে হয় না। 
সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সন্্ান্ত-অসম্্ান্ত__-সকলেই 
সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল যুবকদের, বিশেষ করে ছাত্রদের উৎসাহ-উদ্দীপনা। দলে দলে অসংখ্য 
Wl এ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল। সে-দৃশ্য আমার চোখের সামনে আজও 
যেন ভাসছে। বাস্তবিক, সেটি ছিল একটি অপূর্ব দৃশ্য। এই-প্রসঙ্গে একটি 
ছোট্ট, কিন্তু একটি অসাধারণ ঘটনার কথা মনে পড়েছে। শোভাযাত্রায় যেসব 
ধরা যোগ দিয়েছিল তারা এবং অন্যান্যরা বারবার পরমহংসদেবের নামে 
TRA দিচ্ছিল। কিন্তু একবার ছাত্ররা স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনি দেয়। মাত্র 
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৮ 
একবারই। কিন্তু যেই মাত্র শোভাযাত্রা থেকে সমস্বরে তার নামে জয়ধ্বনি 
দেওয়া হলো তৎক্ষণাৎ AAS তার প্রতিবাদ করলেন এবং তার পুনরাবৃত্তি 
করতে নিষেধ করলেন। গভীর আবেগের সঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন: “আমি 
পরমহংসদেবের দাসানুদাস। জয়ধ্বনি যদি আপনারা দিতে চান শুধু তার নামেই 
জয়ধ্বনি দিন” বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের গুরুতক্তি এবং বিনয়ের দৃষ্টান্তে সবাই 
তখন একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।” 

“অন্যান্য অসংখ্য যুবক ও বয়স্ক দর্শনার্থীর মতো আমি এবং আমার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা রোজই স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করতে ঢাকায় স্বামীজীর বাসস্থান 
ফরাসগঞ্জে মোহিনীবাবুর (মোহিনীমোহন দাসের) বাড়িতে যেতাম। পরম আগ্রহে 
তার কথা শুনতাম। এইভাবে আমি এবং আমার বন্ধুরা স্বামীজীর শিষ্যদের, 
বিশেষ করে গুপ্ত মহারাজের (স্বামী সদানন্দের) নজরে পড়ি এবং তাদের 
CHER আসতে সমর্থ হই। স্বামীজী এবং তীর শিষ্যরা ঢাকা এবং ঢাকার 
কাছাকাছি যে-সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান দেখতে গিয়েছেন আমি সর্বত্রই তাদের সঙ্গে 
গিয়েছি। ঠাকুরের ভক্ত নাগমহাশয়ের জন্মস্থান দেওভোগেও আমি স্বামীজীর 
সঙ্গে গিয়েছি। মোট চোদ্দ দিন তীর সান্নিধ্য আমি লেভি করেছি। ঢাকার 
জগন্নাথ কলেজ এবং পগোজ স্কুলের মাঠে স্বামীজী ইংরেজীতে দুটি অসাধারণ 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দুটি বক্তৃতাতেই প্রচুর লোক হয়েছিল। জগন্নাথ কলেজের 
বক্তৃতায় কয়েক হাজার লোক হয়েছিল। পগোজ স্কুলের বিরাট মাঠে আরো 
বেশি। দুটি বক্তৃতাই আমি শুনেছি। সুতরাং অসংখ্য মানুষের সঙ্গে স্বামীজীর 
অপূর্ব বাগ্মিতা এবং তার সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য আমাদেরও 
হয়েছিল-_যার দ্বারা পাশ্চাত্যের মানুষকে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন__জয় 
করেছিলেন। অবশ্য তখন স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা পুরোপুরি বোঝা আমাদের 
মতো অল্পবয়সী ছেলেদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনি 

১ AMG যখন প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশ থেকে এসে কলকাতায় পদার্পণ করেন, তখন শিয়ালদহ 
স্টেশন থেকে তাকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা স্বামীঞ্জীর 
নামে জয়ধ্বনি দেন। ÀA সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন: “একান্তই যদি জয়ধ্বনি দিতে 


হয় তবে তা দিন শ্রীরামকৃষ্ণের নামে।” কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দোপাধ্যায় (সেসময় 
ছাত্র) ছিলেন শোভাযাত্রীদের অনাতম। তিনি এই কথা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী লোকেশ্বরানন্দদ্রীকে জানিয়েছিলেন। | 
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SSS ৮ 


বিপ্লধীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৯ 


ভারা OT আমার স্পট মনে SRA, তার গলির রং 

. শক্তিতরঙ্গ আমাদের সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করে দিয়েছিল। পরবর্তী 
আমি ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ TO বক্তৃতা শুনেছি। কিন 
ae সঙ্গে বান্মী হিসেবে তাঁদের কারুরই তুলনা হয় না। স্বামীজীর কি 
ga দৃপ্ত ভঙ্গি, কি তার রাজোচিত অপূর্ব পৌরুষময় চেহারা! বক্তৃতার 
শ্রোতাদের মনগুলোকে যেন তিনি তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতেন। 
শ্রোতারা যেন MA হয়ে তার কথা শুনত। আর ইংরেজী ভাষার উপর 
কি তার অসাধারণ দক্ষতা! কি অনবদ্য সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দভাবে তিনি 
অনর্গল বলতে পারতেন ইংরেজী! আর যখন বলতেন তখন কত শক্তিময় 
হয়ে উঠত সেই ভাষা! আর সবার উপরে ছিল তার সেই অপূর্ব মাধুর্যময় 
ক্ম্বর এবং তীর বিরাট উজ্জ্বল দুটি চোখ। মানুষের তো দূরের কথা, দেবতারও 
দূর্লভ বোধ হয় এরকম অপূর্ব চোখ। আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে 
আমি স্বামীজীকে দেখেছি, তার বক্তৃতা শুনেছি। কিন্ত আজও সেই অপূর্ব 
চেখ-দুটিকে আমি ভুলতে পারিনি। আর তীর সেই স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর যেন আজও 
আমার কানে বাজছে। জীবনে বহু বড় বড় মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি। 
তাদের মধ্যে দু-চারজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী কোন দাগ রেখেছেন। আজ 
চীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখছি যে, একমাত্র স্বামীজীই আমার সত্তার গভীরে 
অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন।” 

শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর ঢাকায় স্বামীজীর ভাষণের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল 
তার আরও একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আমরা পাচ্ছি ঢাকার এক লক্ধপ্রতিষ্ঠ 
নি হা SG eee হয 


“আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরেই স্বামীজী ঢাকায় শুভ 
পদার্পণ করেন। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র।... স্বামীজীর পৃত পদধূলিকণা 
ও শ্বালাময়ী ভাষণের আশু ও গৌণ প্রতিক্রিয়াই [এখানে] আমার বক্তব্য। 

“আমেরিকায় স্বামীজীর বক্তৃতা ও কৃতিত্বের সংবাদ পূর্বেই ঢাকা নাগরিক 
জীবনের সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা | 
বরিতেছিল স্বামীজীর শুভ পদার্পণের।... | 
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১০ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


“স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার স্থান স্থিরীকৃত হইল শহরের কেন্দ্রস্থল 
জগন্নাথ কলেজের বিরাট প্রাঙ্গণে স্বামীজী ধর্মবক্তা বলিয়া পরিচিত, কাজেই 
স্বামীজীর ভাষণ শুনিতে বড় বড় সরকারি কর্মচারীদের কোন বাধা ছিল না। 
কলেজ-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে আমরা ছাত্রবন্দও 
স্বামীজীর ইংরেজী ভাষার ভাষণ শুনিবার জন্যই প্রধানতঃ সমবেত হইলাম। 
ভাষার পিছনে যে একটা আসাধারণ শক্তি ছিল, সেটা আমরা তখনই প্রথম 
অনুভব করিলাম। 


“সৌম্য, শান্ত, দীর্ঘায়তন, গৈরিক-পরিহিত ও পাগড়ীবিভূষিতমস্তক 
স্বামীজী যখন মঞ্চে দীঁড়াইলেন, তখন তাহার উজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি ছড়াইয়া 
পড়িল চারিদিকে। তাহার চক্ষুর সরল অথচ অন্তস্তলম্পণী জ্যোতিঃ এক মুহূর্তে 
দ্ধ করিয়া ফেলিল সেই বিরাট জনতাকে। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী অনেক দেখিয়াছি, 
কিন্তু গৈরিক-বসনকে গৌরবোজ্জ্বল মনোমুগ্ধকর করিয়া তুলে এমন স্বীয় 
্রতিতদীপ্ত মূর্তি আর কেহ কখনও দেখে নাই। স্বামীজী বক্তৃতা করিতে আর 
করিলেন। তাহার আমেরিকার বক্তৃতার ধারা ছিল বেদাস্ত-ধর্মের শ্রষ্তব-প্রতিপাদন 
এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী, যাহা পাশ্চাত্যের কর্ণে এক নূতন সুরের VEA 
ুলিযাছিল। ্রী্টান-পাদরীরও Bote বাণীর প্রতিধ্বনি শুনিলেন তীহার 
স্তৃতায়। স্বামীজীর ঢাকার বক্তৃতায় এক নৃতন সুর শুনিতে পাইলাম: “Cabs 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌নিবোধত।” তোমরা চিনিয়া লও নিজেদের__অমৃতের অধিকারী 


seh চাই তোমাদের আত্মবিশ্বাস (self-confidence) | ভারত ছিল একদিন 
আরও এ ৷ আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তোমাদের ভবিষ্যৎ 
আরও গৌরবময় ও মহান। যুবকদলের প্রতি ছিল বিশেষ আহ্বান: ওঠ, জাগো! 
ও নিজীবতা। এ তোমাদের শোভা পায় না। অগ্রসর 
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PF aana ১১ 


বিপ্রধীনায়ক CRIA ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১১ 


এনতা মন্ত্ৰমুগ্ধ হইয়া 'শুনিল সে ভাষণ। এমনই তন্ময়ভাবে শুনিল 
রণ হুর সারাংশ ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত করিল না। 
৫, শুধু তাহাদের অবচেতন মনে একটা বিরাট সর্বাত্মক চেতনা। চারিদিকে 
ধক নাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা। শিক্ষককুল এমন সুন্দর সহজ অথচ মর্মস্পর্শী 
রী বৃ পূর্বে আর শুনেন নাই। বাইবেলের ইংরেজী হইতেও স্থামীতীর 
ইং ভাষা সহজ সরল। আর রাজনীতিচর্চাকারীরা বলিলেন, স্বামীজী প্রচ্ছন 
a নেতা, অচিরেই তৎকালিক রাজনৈতিক ক্ষেত্র অধিকার করিয়া 
বেন ঘুবকগণের চিত্তে সে ভাষণ এক সুদূরপ্রসারী ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিল 
জনসেবায় আত্মোৎসর্গের সল্প জাগাইয়া তুলিল। সকলেই স্বীকার করিবে 
হে ইহার প্রতিধ্বনি এবং প্রেরণা পরবর্তী কালে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল 


সৈন্যদল।” ২ 
আমরা এখন আবার ফিরে আসি আমাদের সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে। 
আমি: আচ্ছা, যেসব বিখ্যাত ভারতীয় বা্মীনেতার বক্তৃতা আপনি 


শুনেছেন তাদের সঙ্গে বাসী হিসেবে স্বামীজীর বিশিষ্টতা কোন্‌ হিসেবে আপনার 
মনে হয়? 


২ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ-শতবার্ধিক সংখ্যা, পৌষ ১৩৭০, পৃঃ ২৫৭-২৫১৯ 
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১২ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


আকর্ষণীয় চেহারা এবং অপূর্ব কণ্ঠস্বর ছাড়াও স্বামীজীর মধ্যে এমন একটা 
অতিরিক্ত কিছু শক্তি ছিল যা অন্যান্যদের মধ্যে ছিল না। আর সেই শক্তিটি 
হলো আমার বিবেচনায়, স্বামীজীর “ইনার ফোরস্ অথবা যাকে বলা যায়, 
“দি ফোরস্‌ অব হিজ ডিভাইন ইন্সপিরেশন'__যেটাই কিনা শব্দের আকারে 
প্রচণ্ড স্রোতের মতো তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসত এবং শ্রোতাদের মনের 
উপর প্রবল গতিতে এসে আছড়ে পড়ত আর তাদের একেবারে ভাসিয়ে 
নিয়ে পৌঁছে দিত চেতনার এক গভীরতম স্তরে। তাই স্বামীজী যখন বক্তৃতা 
করতেন শ্রোতাদের কাছে, ভাষা তখন কোনরকম বাধা হয়ে দাড়াতে পারত 
না। তার কথার আবেদন ছিল এত অনিবার্য এবং এত অব্যর্থ। একথা আমার 
নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। স্বামীজী যখন বক্তৃতা করতেন তখন তা 
ছিল তার অন্তরের অনুভূত আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ | যে-ভাবনাকে, যে-চিস্তাকে 
তিনি উপলব্ধি করেছেন, তা-ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কণ্ঠ দিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে 
উৎসারিত হতো। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এরকমটি ছিল না। 

“যাই হোক, আমি আগেই বলেছি যে, স্বামীজী ঢাকায় থাকাকালে 
তাকে প্রত্যেক দিনই আমি দর্শন করেছি এবং নানাভাবে সে-সুযোগ আমার 
হয়েছিল। কিন্তু যদিও স্থামীজীকে তার ঢাকায় আসার প্রথম দিনেই আমি 
দর্শন করেছিলাম, তবু আমি মনে করি, তাকে সত্যিকারের ‘প্রথম’ এবং 
‘প্রকৃত’ দর্শন আমি করেছিলাম স্বামীজীর ঢাকা থেকে চলে যাবার দু-একদিন 
আগে।” যে-কারণে এঁদিনটিকে আমার স্বামীজীকে ‘প্রথম’ এবং ‘প্রকৃত’ দর্শনের 
দিন বলছি তা হলো এই: এদিনই স্বাসীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবং 


৩ ১৯০১ গ্রাস্টাব্দের ৫ এপ্রিল স্বামীদী ঢাকা আগ করে চট্টগ্রামের বিখ্যাত চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে 
যান। সেখান থেকে গৌহাটি হয়ে যান কমমাধ্যা। “স্বামীদীর ঢাকা থেকে চলে যাবার দু-একদিন আগে” হলে 
তারিখটি হওয়া উচিত সম্ভবতঃ ৩ এগ্রিল। আমাকে দেওয়া তার পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধে CE তারিখটি ১৩ 
এপ্রিল বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বীকার করতেই হবে স্মৃতি এক্ষেত্রে তার সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ্য, মহাজাতি সদনে হেমচন্দ্রের যে টেপ রেকর্ডেড সাক্ষাৎকার (১৪ জুন ১৯৬৯) রক্ষিত আছে সেখানেও 
তিনি স্মৃতির ভুলে তারিখটি ১৩ এপ্রিল বলেছেন। (HBA: ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব — ভৃপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, 
পৃঃ ৫৪৪)। 
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বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্ৰ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৩ 


একান্তে দেখা করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার স্পর্শ 
পেয়েছিলাম আমরা সবাই সেদিন। আমাদের সকলকে এক অপূর্ব চৈতন্যালোকে 
নিয়ে গেল তার স্পর্শ, তার বাণী। এদিন এবং তার পরের দিন স্বামীজীর 
সঙ্গে আমার এ সাক্ষাতের ফলে আমি জীবনে এক নতুন আলোকের সন্ধান 
পেয়েছিলাম, যা আমার জীবনের গতিপথকে নির্ধারিত করে দিয়েছিল। অবশ্য 
এ দুর্লভ দর্শনের এবং তার আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণালাভের সৌভাগ্য শুধু 
আমার একারই হয়নি। আমার সঙ্গে এ দুদিনই ছিল আমার “বাছাইকরা কয়েকজন 
অন্তরঙ্গ বন্ধু, যেমন শ্রীশচন্দ্র পাল, আলিমুদ্দিন আমেদ প্রভৃতি । সবসুদ্ধ আমরা 
ছিলাম দশ-বারোজন। তাদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া আর সকলেই আজ 
পরলোকের বাসিন্দা। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, আমাদের এ দলের 
প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে হয়েছিল এক-একজন দুর্ধর্য মুক্তি-সংগ্রামী। যুগনায়কের 
সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকার তাই শুধু আমারই জীবনের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথকে উন্মুক্ত 
করে দেয়নি, আমাদের সেই বন্ধুগোষ্ঠীর সকলেরই করেছিল। আমাদের সকলের 
কাছেই সেই সাক্ষাৎকার যেন একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। তখন থেকেই 
প্রকৃতপক্ষে আমি এবং আমার বন্ধুরা সবাই দেশৈর মুক্তির জন্যে নিজেদের 
উৎসর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম। ১৯০৫ QACA আমরা কয়েকজন 
ঢাকায় “মুক্তিসঙ্ঘ* গঠন করেছিলাম যা পরে আরও বৃহৎ আকারে “বেঙ্গল 
ভলান্টিয়া্স”-এ রূপান্তরিত হয় ব্যাপক কর্মসূচী ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে। সুতরাং 
মুক্তিসঙ্ঘ* অথবা পরবর্তী কালের “বেঙ্গল ভলাল্টিয়ার্স'-এর প্রকৃত অর্থে জন্মলাভ 
হয়েছিল তখনই যখন স্বাসীজীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য আমরা 
পেয়েছিলাম। স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের এ সাক্ষাতের আগে আমরা ছিলাম 
বন্ধ-_ফ্রেন্ডস্ঠ। আর তার পর থেকে আমরা হলাম একই আদর্শে বিশ্বাসী 
ও একই উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত মরমী সুহৃদ__“কমরেডস-ইন-ফেইথ। স্বামীজীর 
প্রেরণা আমাদের প্রত্যেককে একটি অখণ্ড এবং অচ্ছেদ্য বন্ধনসূত্রে চিরকালের 
জন্যে বেঁধে দিয়েছিল। 

“এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আমার মনে আসছে স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য শ্রদ্ধেয় 
গুপ্ত মহারাজের কথা। গুপ্ত মহারাজ আমাদের বলতেন যে, তিনি হলেন 
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oa 
১৪ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
স্বামীজীর বান্দা'। গুপ্ত মহারাজই আমাদের স্বামীজীর সঙ্গে এভাবে সাক্ষাতের 
ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি তার 
জন্যেই ঘটা সম্ভব হয়েছিল। সেই মহাপ্রাণ, সদানন্দময় এবং বীর্যবান তেজী 
সম্যাসীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। চরিত্র এবং প্রকৃতিতে গুরুর 
দেওয়া ‘সদানন্দ’ নামটি তার ক্ষেত্রে হয়েছিল সম্পূর্ণ সার্থক। সিস্টার নিবেদিতা 
যেমন ছিলেন আত্মনিবেদনের জীবন্ত প্রতিমা, স্বামী সদানন্দও তেমনি ছিলেন 
তার নামের Slaw বিগ্রহ। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সিস্টার নিবেদিতাকেও দেখার 
এবং তার প্রচুর স্সেহ-ভালবাসা লাভ করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমার 
মনে হয়, স্বামীজী ভারতের কল্যাণের জন্য যেমন প্রাণ চাইতেন, সিস্টার 
নিবেদিতা এবং গুপ্ত মহারাজ ছিলেন তারই জ্বলন্ত আদর্শ। যাই হোক, আমি 
বলছিলাম, স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সেই “বিশেষ” সাক্ষাতের সুযোগ করে 
দেওয়ার জন্যে গুপ্ত মহারাজের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার কথা । আর স্বামীজীর 
করুণার কথা কি বলব! তার শরীরের অবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল না 
এবং সারাদিন সব সময় তাঁর কাছে অসংখ্য দর্শনপ্রার্থীর ভিড় লেগেই থাকত। 
কিন্ত তা সত্ত্বেও তিনি পর পর দুদিন আলাদাভাবে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সঙ্গে পরম স্সেহে কথা বলেছিলেন। 
আমরা শুনেছিলাম যে, ভারতবর্ষের কত রাজা-মহারাজা, আমেরিকা-ইংলন্ডের 
কত গণ্যমান্য, সমাজের শ্শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি স্বামীজীকে দর্শনের জন্যে লালায়িত 
হয়ে থাকেন এবং তার দর্শন পেলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। ঢাকাতেও 
“আমরা নিজের চোখেই দেখেছিলাম শহরের উকিল, কলেজের অধ্যাপক, বহু 
FS মানুষ, স্থানীয় কংগ্রেসের নেতা এবং কলেজের ছাত্ররা কিভাবে রোজ 
দলে দলে স্বামীজীকে দর্শন করার জন্যে, তার কথা শোনার জন্যে মোহিনীবাবুর 
বাড়িতে আসত। এসব জেনে এবং দেখেও আমরা তীর সঙ্গে আলাদাভাবে 
দেখা করার আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম। আর আশ্চর্য, তিনিও কয়েকটা অর্বাচীন 
বালখিল্যের আবদার অনুমোদন করলেন! শুধু অনুমোদন করলেন তাই নয়, 
তিনি এমন অস্তরঙ্গভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, এমন আগ্রহের সঙ্গে 
বললেন যে, আমাদের তখন মনে হয়েছিল যেন আমরা তার বাণীকে রূপদান 
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adh বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৫ 
পারব, তার আশা পূর্ণ করতে পারব! স্বামীজীর কথার বিশেষত্ব 
_ এই যে, একজন যত নগণ্য এবং তুচ্ছ হোক না কেন স্বামীজীর কথা 
তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণা সঞ্চারিত করে দেয়। সুতরাং 
hes নিজের মুখ থেকে যখন আমরা তার কথা সাক্ষাৎ্ভাবে শুনেছিলাম 
তখন আমাদের মধ্যে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। 


এটা এখনও আমার কাছে মাঝে মাঝে একটা রহস্য বলে মনে হয় 
যে, কেন, কি জন্যে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ আমাদের জন্যে এতখানি করলেন ? 
কারণ, আমি তো জানি, স্বামীজীর সেই দুর্লভ অনুগ্রহ পাওয়ার কোন যোগ্যতাই 
আমাদের ছিল না। তবে এ-পর্যস্ত তার সম্পর্কে যা পড়েছি বা জেনেছি 
তাতে আমার মনে হয় যে, ভারতের জন্যে তার অপরিসীম উদ্বেগ এবং 
দেশের তরুণ ও যুবকদের উপর তীর বিরাট আশা-__যাদের তিনি SS 
ও জাগ্রত দেখতে চেয়েছিলেন __এর একমাত্র ব্যাখ্যা। আর আমরা যতই 
অযোগ্য হই না কেন এটা তো ঘটনা যে বিবেকানন্দ নামক সেই আগ্নেয়গিরির, 
সেই বিরাট আগুনের কয়েকটি ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে আমাদের সততায় 
প্রবেশ করেছিল। এবং সেই মহা-আগুনের অণুমাত্রও যদি কারোর মধ্যে কোনভাবে 
একবার প্রবেশ করে তাহলে তা কখনই নিষ্কিয় হয়ে থাকতে পারবে TI 
সে ব্যক্তি সেই অগ্রিশ্ফুলিঙ্গের ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হোন বা না হোন, 
একদিন না একদিন দেখা যাবেই যে, সেই ক্ষুদ্রতম অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি ক্রমশঃ 
RIS হতে হতে তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। আর ঠিক তাই 
হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে। ভারতের স্বাধীনতা যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল 'মুক্তিসঙঘ' 
অথবা “বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স” যদি ভারত থেকে তাদের দূর করে দেওয়ার ব্যাপারে 
সামান্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তবে তার মূলে ছিল সেই আগ্নেয়গিরি 
থেকে, সেই বিরাট আগুন থেকে ছিটকে আসা কয়েকটা অগ্নিক্ষুলিঙ্গ, যেগুলি 
একদিন গুটিকয় কিশোর এবং তরুণের বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং 
যেগুলিই নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালে তাদের অকুতোভয়ে মুক্তির দুঃসাহসিক 
অভিযানে ব্রতী করেছিল। বিপ্লব-পথের সেই নিভীক অভ্যাত্রীদের ভবিষ্যৎ 
SAE নিশ্চয় তখনই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শুধু প্রত্যক্ষই করেননি; তারা 
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স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বধীনতা-সংগ্রাম 


n বসেছিল সেই ক্ষণগুলিতে তিনি যেন নিজের হাতে 
"o ভবিয্যৎকে নির্মাণ করেছিলেন। বাস্তবিক 
“মোমেন্টস্‌ অব্‌ ইপিফ্যানি' __আমাদের 


১৬ 
যখন 
সেই মুহূর্তগুলি ছিল আমাদের কাছে 
জীবনে এক পরম আবির্ভাবের মুহূর্ত। 

“স্বামীজীর মাকেও আমরা দেখেছি। তিনিও ঢাকাতে এসেছিলেন স্বামীন্রী 
ঢাকাতে আসার কয়দিন বাদে। তিনি অবশ্য ঢাকাতে ছিলেন না। ছিলেন 
নারায়ণগঞ্জে__ঢাকা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে। একালের শঙ্করাচার্যকে__যিনি 
ভারতবর্যকে উপহার দিয়েছিলেন সেই মহীয়সী নারীর চরণ স্পর্শ করে__আমরা 
কতার্থ হয়েছিলাম। সেদিন ছিল আমাদের জীবনের আর একটি স্মরণীয় দিন, 
যেদিন স্বামীজী ও তার মাকে আমরা নারায়ণগঞ্জে একত্র দেখেছিলাম। তাকে 
দেখে আমাদের মনে হয়েছিল যে, তিনি ছাড়া আর কেউ-ই স্বামীজীর মা 
হতে পারতেন না। 

“প্রায় দীর্ঘ আশি বছর আগে স্বামীজীকে আমরা দেখেছিলাম । কিন্ত 
তার স্মৃতি আজও আমার মনে অম্লান হয়ে রয়েছে। তা আমার কাছে গতকালের 
ঘটনার মতো স্পষ্ট। মাঝে মাঝে সেসব কথা আমার স্মৃতিতে ঝলসে ওঠে। 
এই স্মৃতিই আমার জীবনের শেষ দিনগুলির শক্তি ও তৃপ্তির উৎস। পিছনে 
ফেলে-আসা আমার দীর্ঘ জীবনের দিকে চেয়ে দেখি। ছোট-বড় নানা ঘটনা 
স্মৃতিতে এসে প্রায়ই ভিড় করে। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সেই সাক্ষাতের 
মৃহর্তগুলিই রোম্থন করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই আমি। কী এক পুরুষসিংহ 
যে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন ভারতবাসী কি এখনও তা বুঝেছে?” 

স্বামীজীর সঙ্গে তার সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে এবং স্বামীজী 
ব্যক্তিগতভাবে তাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার সারমর্ম সম্পর্কে হেমন্ত 
নিজে মৃত্যুর কিছুদিন আগে অন্যত্র লিখেছিলেন: 

সবপ্রথমে চরিত্রবান হও, ভারতমাতার সেবা করিতে যদি চাও তাহা 

হইলে বীর্যবান হও। দেশমাতৃকার দুর্গতি দূর করিবার জন্য প্রচণ্ড শক্তি 

ও সাহস সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হও। বঙ্ষিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পাঠ করিলে 
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টি | 
বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৭ 


শক্তি লাভ করিবে।” স্বামীজীর এই উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করিয়াছি এবং আমার সাধ্যমত দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছি। 


১৯০২ সালের ৪ জুলাই শুক্রবার স্বামীজীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। 
সেই হইতে আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যও আমি মনে করিতে পারি না যে, 
AR আমাদের মধ্যে নাই। তার সেই অমোঘ বাণী আমাদের কানে প্রতিনিয়ত 
ধ্বনি দিতেছে__“সাহস অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব কর্ম করিয়া যাও, জয় তোমাদের 
pad! আমার বয়স যতই বাড়িতে লাগিল ততই বুঝিতে পারিলাম স্বামী 
বিবেকানন্দের ANS আমাদের একমাত্র অবলম্বন এবং একমাত্র সম্বল। 


“সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের হৃদয়ের মানুয, সমগ্র চৈতন্যের 
সাহী। স্বামী বিবেকানন্দ যত বড় মহাপুরুষই হউন না কেন-_বাংলার বিপ্রবীরা 
তাহাকে দেখিয়াছেন TRAC পথদ্রষ্টা অগ্রজরূপে। তাহাকে বিপ্লবীরা পটে বসাইয়াঃ 
স্থাপন করিয়া, সকল কর্মের সঙ্গী করিয়া পথ চলিয়াছেন। তাই বিবেকানন্দ 
বিপলবীর রক্তের আত্মীয়, পথের বন্ধু, আদর্শ-সাধনার গুরু, সর্বসময়ে তাহাদের 
নিকটতম জন-__দূরের মানুষ নহেন। তাহাকে আমার অন্তরের সম্রদ্ধ প্রণাম 
জানাই ।”* 

হেমচন্দ্রের কাছ থেকে সেদিন যখন বিদায় নিলাম তখন তিনি বললেন: 
“আবার আসবেন। আপনাদের সঙ্গে কথা বললে আনন্দ পাই। আপনারা 
WANES ভালবেসে ঘর ছেড়েছেন, আমরাও তার ভালবাস্মর টানেই ঘর 
ছেড়েছিলাম একদিন। সংসার, স্বজন, ভবিষ্যৎ সব ভাবনা তখন তুচ্ছ হয়ে 
গিয়েছিল। শুধু এক ভাবনা ছিল আমাদের, কি করে দেশকে স্বাধীন করব। 
সে ভাবনার ধীজ, সে স্বপ্নের নেশা স্বামীজীই আমাদের চেতনায় ঢুকিয়ে 
দিয়েছিলেন।” হেমচন্দ্রকে কথা দিয়েছিলাম আবার আসব। শুনে তার চোখ 
দুটো মনে হলো চিক চিক করে উঠল খুশিতে। আবার স্বামীজীর প্রসঙ্গে 
আলোচনা করতে পারবেন বলেই কি? ঠিক তাই। নিজেই তার উত্তর দিলেন : 
-আবার স্বামীভীর কথা হবে-_যা আমার আত্মার আনন্দ। 


৪ রাখাল বেণু, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র), ১৩৮৬, পৃঃ ২৯২ 
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॥ দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ॥ 


ূর্ব-প্রতিশ্রুতিমতো হেমচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম ৫ এপ্রিল, ১৯৭। 
তীর কাছে সেটি আমার দ্বিতীয়বার যাওয়া। সেদিন তাঁকে বললাম: গতি 
আপনার স্বামীজীর স্মৃতিচারণ শুনে খুব ভাল লেগেছে। আপনার তো দেখলীর 
এতকাল পরেও সব মনে আছে। 

হেমচন্দ্র: “বলেন কি? বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের স্মৃতি কি কেট 
কখনও ভুলতে পারে? তাছাড়া, তার সঙ্গে যে জড়িত হয়ে রয়েছে আমার 
জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেমন করে তা আমি ভুলে যাব? আর 
ঢাকায় স্বামীজীর আগমন উপলক্ষে সারা শহরে যে একটা বিরাট সাড়া গড়ে 
গিয়েছিল। যারা ঢাকার মানুষের সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা স্বচক্ষে দেখেছিল, 
তাদের কারুর পক্ষেই সেই দিনগুলির কথা ভোলা সম্ভব নয়।” 

প্রশ্ন: আচ্ছা, আপনার কাছে শুনতে চাই-__ঢাকার মানুষের এ 
উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ কি ছিল? 


১ রক্ষণশীল মহলের ন 
পত্রিকায় ২৪ এপ্রিল চি aai পৌঁছেছিল তার পরিচয় পাই ‘ইণ্ডিয়ান মিরার' 
Newspapers Sankari ik চক্রবর্তীর একটি চিঠিতে। দ্রঃ Vivekananda in Indian | 

~—Sankari Prasad Basu & Sunil Behari Ghosh (Ed.), 1969, p. 215-216 
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বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৯ 
উল্লেখযোগ্য ছিল না। শুধু যে তা বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি 
তাই নয়, অগণিত মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনায় তা কার্যতঃ চাপাই পড়ে গিয়েছিল। 
শিকাগোতে যে অভূতপূর্ব ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছিল সে তো মাত্র কয়েক 
বছর আগেকার টাটকা ঘটনা তখন। আর তারপর বিজয়গর্বে দেশে ফিরে 
ভারতের সর্বত্র স্বামীজী যে বিরাট অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন সে তো তারও 
পরের ঘটনা | সমগ্র জাতি তখন পাশ্চাত্যের মাটিতে স্বামীজীর অসাধারণ সাফল্যের 
উত্তেজনায় চঞ্চল। শিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সেই আবির্ভাবের সংবাদ 
ব্রিটিশপদানত ভারতবর্ষের উপর যেন একটা প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শকের মতো 
কাজ করেছিল। এ আকস্মিক আঘাতেই ভারতের ঘুম ভেঙেছিল। আর সেটাই 
ছিল বর্তমান ভারতবর্ষের জাগরণের প্রথম স্পষ্ট চিহৃ___তার প্রায় হাজার বছরের 
গভীর জড়তা ভেঙে উত্থানের প্রথম সুস্পষ্ট লক্ষণ |” 


প্রশ্ন: স্বামীজীর এ আবির্ভাবকে কেন্দ্র করেই ভারতের প্রথম জাগরণ 
ঘটল কেন বলছেন? 

হেমচন্দ্র : “কারণ, তার আগে আর জাগরণ হয়নি বলে। শঙ্করাচার্যের 
পর এরকম ব্যাপক জাগরণ আর হয়নি। সারা দেশের মানুষের বুকে শিকাগোর 
ঘটনা একটা বিরাট স্বপ্ন, একটা বিরাট কল্পনা জাগ্রত করে দিয়েছিল। ভারতের 
মানুয অধীর আগ্রহে এবং উল্লাসে লক্ষ্য করেছিল কী অসীম সাহস ও ধীরত্বের 
সঙ্গে স্বামীজী পাশ্চাত্যে ভারতের মহিমা ও গৌরবকে প্রতিষ্ঠা রেছেন। ভারতের 
জন্যে পাশ্চাত্যের কাছে তিনি কোন করুণা ভিক্ষা করেননি। উপরস্তু তিনি 
স্পষ্ট ভাষায় পাশ্চাত্যের মানুষকে বলেছিলেন, জ্ঞান এবং কৃষ্টির পীঠস্থান এই 
মহান প্রাচীন দেশকে যে চোখে পাশ্চাত্য এতদিন দেখে এসেছে তার জন্য 
তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতের গরিমার কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ 
কোন আজগুধী গল্প বানাননি, কোন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেননি। ভারতের 
মহিমার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী ইতিহাসের কোন তথ্য বিকৃত করেননি। 
It was not his story, but history, pure and simple. ভারতবর্ষের 
যা সনাতন রূপ, ভারতবর্ষের যা শাশ্বত, চিরস্তন রূপ-_-তার কথাই স্বাসীজী 
বলেছিলেন তাদের কাছে। বর্তমান কালে তিনিই ছিলেন সেই ভারতবর্ষের 
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se স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
যোগ্যতম প্রবক্তা। পাশ্চাত্যের মাটিতে দাড়িয়ে তিনি তাদের কাছে 
এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিষ্ঠ কঠে ঘোষণা করেছিলেন। 
সারা পৃথিবীর আচার্য এবং পাশ্চাত্যকে আজও ভারতবর্ষের পায়ের তলায় বসে 
তার পাঠ নিতে হবে। ভারতকে স্বামীজী বলতেন সভ্যতার জন্মদাত্রী। অতীতের 
ভারতবর্ষ কিভাবে জগতের চিন্তা ও কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেছে aN 
তার খতিয়ান তুলে ধরেছিলেন। শুধু সেখানেই তিনি থামেননি। তিনি জোরে 
সঙ্গে বলেছিলেন, ভবিষ্যৎ মানবপ্রগতির ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ অতীতের চেয়ে 
আরও মহান ভূমিকা পালন করতে দৈবনিদিষ্ট। আবার কঠোর ব্যঙ্গ এবং By 
RECS সঙ্গে স্বামীজী পাশ্চাত্যের মানুষের মুখের উপরে বলেছিলেন যে, 
তারা যে-সভ্যতার এত বড়াই করে সেই সভ্যতা হলো আসলে একটা মুখোশমাত্র, 
ধার আড়ালে রয়েছে পাশ্চাত্যের ভয়ঙ্কর স্বরূপ যা বর্বরতা আর পাশবিক 
উত্তর বছরের পর বছর ধরে আচোর অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিগুনির 
র পাশ্চাত্য যে অত্যাচার ও 
ত শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে স্বামীজী সেকথা 
প্রশ্ন: ওদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে এভাবে বলা অসীম সাহসের পরিচায়ক। 


তানয়কি? 


হেমচন্দ্ৰ: “নিশ্চয়ই, এবং একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষেই তা বলা সম্ভব। 
একটি লে তা তার জানা ছিল না। ভাবতেই পারা যায় না যে, পাশ্চাত্যেই 
এ জাতির পদানত, দরিদ্র ও দুর্বল ভারতবর্ষের এক দরিদ্র ও অজ্ঞাত 


অতীত। স্বামীজীর দৃষ্টান্ত দেখে এবং পাশ্চাত্যে তার বলিষ্ঠ প্রচারের প্রতিক্রিয়া 
দেখে ভারতবাসী তখন থেকে সগর্বে ভাবতে শুরু করল যে, তারা শুধু 
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বিপ্লধীনায়ক হেমচন্দ্ৰ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২১ 


রর মানুষের সমকক্ষই নয়, কৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তারা 
দের চেয়ে উন্নততর এবং মহত্তর এতিহ্যের অধিকারী। ভারতবাসী দরিদ্র 
তে পারে, কিন্তু চরিত্রের তেজে, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার মহিমায় ভারতবাসীর 
হছে পাশ্চাত্যের মানুষ মাথা নত করতে বাধ্য__স্বামীজী তা বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ 
করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ তার আধ্যাত্মিক 
শক্তির সাহায্যে শুধু পাশ্চাত্যকেই নয়, সারা পৃথিবীকে জয় করার ক্ষমতা 
act) আর সেটাই হলো আসল শক্তি, সেটাই আসল জয়। এতে ভারতের 
মানুষের উপর যেন সম্জীবনী-শক্তি প্রয়োগের কাজ হলো। তাদের লুপ্ত চেতনা 
আবার জেগে উঠল, তাদের সুপ্ত শক্তি আবার প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল। বহু শতাব্দী 
আগে যে আত্মবিশ্বাস ভারতবর্ষ হারিয়েছিল আবার সে তা ফিরে পেল। বছ 
শত বৎসর পর ভারতবর্ষ আবার সগর্বে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাথা উঁচু 
করে সোজা হয়ে দীঁড়াল। এতকাল অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসীর কাছে ভারত 
একটা কিন্তৃতকিমাকার দেশ বলে পরিচিত ছিল__যে-দেশের মানুষ নাকি আরও 
আজব, আরও বিচিত্র। এক উলঙ্গ, কুসংস্কারাচ্ছন, আদিম জাতির বাস 
তারতবর্ষে__যাদের কাছে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন আলোই নাকি 
কখনও পৌঁছায়নি। আর তা পৌঁছে দেবার “পবিত্র দায়িত্ব’ যেন বিধাতা পাশ্চাত্যের 
উপরই অর্পণ করেছিলেন! স্বামীজীকে দেখে, তার কথা শুনে পাশ্চাত্যের 
মানুষ বুঝল যে, সংস্কৃতি এবং এতিহোর দিক দিয়ে তাদের চেয়ে অনেক 
উন্নত একটা দেশ এবং জাতির সম্পর্কে তারা এতদিন কি অবিচারই না করেছে, 
কত ভ্রান্ত ধারণাই না এতকাল পোষণ করে এসেছে! এর ফলে শুধু পাশ্চাত্যেরই 
নয়, ভারতের চোখও খুলে গিয়েছিল। যে-ভারতবর্ষ এতকাল নিজের মহিমা 
সম্পর্কে অভ্র ছিল, যে-ভারতবর্য প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তার অতীত গৌরবময় 
ইতিহাসের কথা-__সেই ভারতবর্ষ যেন আবার নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার 
করল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর ফল হলো ম্যাজিকের মতো। অকস্মাৎ সেই 
বিরাট লেভাইয়াথান (Leviathan) যেন ঘুমের নেশা ছিড়ে গা ঝেড়ে উঠে 
দাড়াল। আর বস্তুতঃ, সেইক্ষণ থেকেই ভারতের সত্যিকারের জাগরণের সূচনা 
হলো। স্বামীজী যেন কশাঘাত করে সেই ঘুমন্ত লেভাইয়াথানকে জাগিয়ে দিলেন।” 
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২২ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম | 


প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন, পাশ্চাত্যে স্বামীজীর সাফল্য ভিন্ন ভার 
জাগরণ ঘটত না? 


হেমচন্দ্ৰ: “ঘটত কি ঘটত না তা আমি জানি না। যা হয়েছে ত 
দেখেই বলছি তার এ আবির্ভাবের জন্যই দেশটা জেগেছিল-_তার বিজয়ের 
সংবাদ জাতির হীনম্মন্যতায় প্রচণ্ড আঘাত দিল। তার হাজার বছরের ঘুম 
ভাঙল!” 


“এইভাবে ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত হয়েছে, তখনই স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে 
ফিরে এলেন ভারতে। ভারতমাতা যেন তার বিজয়ী সন্তানের ঘরে ফেরার 
জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। সারা ভারতবর্ষ তাঁকে যেভাবে অভ্যর্থনা 
জানিয়েছিল, তীর দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যে উন্মাদনা দেখা 
গিয়েছিল, ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। স্বামীজী কোন সুলতান-বাদশা 
ছিলেন না, কোন জবরদস্ত সেনাপতিও ছিলেন না। কিন্তু দেখা গেল দেশের 
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! [বইটি থেকে নিচের অংশটি বের করে আমাকে 
পড়তে বললেন। আমি মনে মনে পড়তে থাকলে তিনি বললেন: “জোরে 
পড়ুন। আমিও শুনি। বড় ভাল লাগে রোমী রোলার এই বর্ণনাটি, কি অপূর্ব 
ভাষায় তিনি লিখেছেন!” আমি পড়ে চললাম :] “The storm passed; 
it scattered its cataracts of water and fire over the plain, and 
its formidable appeal to the Force of the Soul, to the God 
sleeping in man and His illimitable possibilities! I can see the 
Mage crect, his arm raised, like Jesus above the tomb of Lazarus 


in Rembrandt’s engraving with energy flowing from his gesture 
of command to raise the dead and bring him to life... 


“Did the dead arise? Did India, thrilling to the sound 
of his words, reply to the hope of her herald? Was her noisy 
enthusiasm translated into deeds? At the time nearly all this 
flame seemed to have been lost in smoke. Two years afterwards 
Vivekananda declared bitterly that the harvests of young men 
necessary for his army had not come from India. It is impossible 
to change in a moment the habits of a people buried in a 
Dream, enslaved by prejudice, and allowing themselves to fail 
under the weight of the slightest effort. But the Master's rough 
Scourge made her turn for the first time in her Sleep, and 
for the first time the heroic trumpet sounded in the midst 
of her dream the Forward March of India, conscious of her 
God. She never forgot it. From that day the awakening of 
the torpid Colossus began. If ne generation that 
saw, three years after Vivekananda’s death, the revolt of Bengal, 
the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if 
India today has definitely taken part in the collective action 
of organised masses, it is due to the initia] Shock, to t 
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‘Lazarus, come forth!’ of the Message from Madras.” [pp. 
113 - 114] 

(“ঝড় বয়ে গেল একটা। সমগ্র দেশকে, ভাসিয়ে দিয়ে গেল বর্ষণ 
ও অগ্নির প্লাবনে। সেই সঙ্গে দিয়ে গেল আত্মার শক্তির কাছে, মানুষের 
মধ্যে যে ভগবান MRS আছেন, তার কাছে এবং তার অসীম সম্ভাবনার 
কাছে দুর্জয় এক আবেদন। আমার চোখের সামনে দেখছি রেমত্রান্ট-খোদিত 
চিত্রে বর্ণিত ল্যাজারাসের সমাধিপার্শ্মে Ther মতো দাঁড়িয়ে আছেন Sater 
এই প্রাচ্য aR: মৃতকে উদ্বিত করে পুনরায় তাকে জীবন দান করছেন, 
আর তার দেহভঙ্গি থেকে উৎসারিত হচ্ছে শক্তিতরঙ্গ। 

মৃত কি জাগ্রত হয়েছিল? তার বাণীর ধ্বনিতে রোমাঞ্চিত ভারতবর্ষ 


কি তার এই অগ্রদূতের আশায় সাড়া দিয়েছিল? তার শব্দমুখর উৎসাহ-উদ্দীপনা 
কি বাস্তবে রূপ পেয়েছিল? এক সময় মনে হয়েছিল, সমস্ত আগুন বুঝি 


থেকে আসেনি। যে-জাতি এতদিন স্বপ্নের কবরে নিদ্রিত হয়েছিল কুসংস্কারের 
ঘোরে আবিষ্ট হয়েছিল, এবং সামান্যতম প্রচেষ্টার শক্তিও যে হারিয়ে ফেলেছিল 
এক মুহূর্তে সেই জাতির অভ্যাসগুলিকে পরিবর্তন করা অসম্ভব। কিন্তু এই 
আচারের রূঢ় কশাঘাতে এই সর্বপ্রথম সে তার নিদ্রায় পাশ ফিরল এবং 


এই সর্বপ্রথম সে তার স্বপ্রের 
; TAY ভারতের অগ্রগামী অভিযানের শৌর্যময় 
তৃর্যনিনাদ শুনতে পেল-__যে j | 
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হেমচন্দ্ৰ : “জাতীয় চেতনা জাগানোর ব্যাপারে স্বামীজীর ভূমিকা সম্পর্কে 
রোমা রোলা বা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্যি। বাস্তবিক, স্বাসীজীই তো ভারতে | 
জীয় জাগরণের জন্মদাতা। দেখেছি, ব্রহ্মবান্ধবের মতো নেতারাও নিজেদের 
‘products of Swamiji’s influence’ বলে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতেন। 
১৯০৬ শ্রীস্টানদে ব্রহ্মবান্ধব আমাদের বলেছিলেন: “বিবেকানন্দই আমার চোখ 
খুলে দিয়েছে। যদিও সে ছিল আমার বন্ধু, আমার সহপাঠী, আমারই সমবয়সী 
তবুও তাকে আমার ‘গুরু’ বলে, আমার চৈতন্যদাতা বলে ভেবে আমি গর্ব 
অনুভব করি। বিবেকানন্দকে আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখি না, দেখি 
দেশপ্রেমের একটা জ্বলন্ত অতিকায় অগ্রিশিখারপে, যে অগ্নিশিখা থেকে একটা 
Ee ছিটকে আমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আর তার ফলেই 
আজ তোমরা আমাকে এখানে দেখছ। এই ব্রহ্মবান্ধব বিবেকানন্দরই সৃষ্টি। 
শুধু আমি নই, আমার মতো অনেকেই স্বামীজীর প্রভাবে নবজন্ম লাভ করেছে। 
We are all products of Swamiji’s influence’ |” 


“স্বামীজীকে আমি দেখেছি এবং তার আশীর্বাদও লাভ করেছি শুনে 
THTRT অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কাহিনী 
তাকে বলেছিলাম। বলেছিলাম, স্বামীজীর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎই আমার জীবনের 
মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছিলাম, স্বামীজীর উদ্দীপনাময় বাণী এবং আশীর্বাদই 
প্রধানত আমাদের বিপ্লবের পথকে বরণ করতে এবং ১৯০৫ SCH “মুক্তিসঙঘ' 
সংগঠন করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। সে-কথা শুনে গভীর আবেগভরে ব্রহ্মবান্ধব 
বলেছিলেন : “আমরা জানি বা না জানি, নবীন প্রবীণ আমাদের সকলের 
পিছনেই রয়েছে এ সাইক্লোনিক বিরাট মানুষটি। সে-ই আমাদের সাংস্কৃতিক 
এবং রাজনৈতিক জাগরণের পিতা। আর পরমহংসদেব হলেন সেই জাগরণের : 
পিতামহ ৷’ এই প্রসঙ্গে বলি যে, আমাদের দলের “মুক্তিসওঘ' নামটি ব্রহ্মবান্ধবের | 
খুব পছন্দ হয়েছিল।” | | 


হেমচন্দ্রকে ক্লান্ত দেখাট্ছিল। বললাম: আজ এখানেই 
থাক। আবার 
আসব আমি আপনার কাছে স্বামীজীর কথা শুনতে। | | 
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হেমচন্দ্র বললেন : “আমি বিশ্বাস করি, অন্তর থেকে বিশ্বাস করি, 
স্বামীজীর পথই ভারতবর্ষের একমাত্র পথ, তার আদর্শই আমাদের সামনে একমাত্র 
আদর্শ_যে পথ, যে আদর্শই__আজ পারে ভারতবর্ধকে উত্তোলন করতে, 
তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে । আমার জীবনে সেদিনটি হয়তো দেখা 
হবে না। কিন্ত আমি জানি নতুন দিন আসছে। আজ যেসব দুর্লক্ষণ দেখছি 
তা আগামী প্রজন্ম কাটিয়ে উঠে গঠন করবে এক সুখী, সুন্দর, শক্তিশালী, 
সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ; যে-ভারতবর্ষে'র স্বপ্ন দেখেছিলেন যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং যে-ভারতবর্ষের ধারণা ও তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব তিনি 
আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন ।” 

হেমচন্দ্বের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে স্মরণ করছি তিনি মহাজাতি সদনের 
অছিপরিষদের প্রতিনিধিকে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জুন যা বলেছিলেন: 
আজকের অশুভ পরিস্থিতিতেও আমি আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি, সকল 
গ্লানি দূর করে, সকল CRY ও সংশয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই জাতি ও 
তার তারুণ্য-শক্তি সেই গন্তব্স্থানেই একদিন পৌঁছাবে_ যেখানে পৌঁছাবার 


WA আমরা ১৯০১ সাল (অর্থাৎ স্বামীজীকে দেখার সময় 
দেখে আসছি।”+ ) থেকে অদ্যাবধি 


Scanned by CamScanner 


॥ তৃতীয় সাক্ষাৎকার ॥ 


তৃতীয়বার যেদিন হেমচন্দ্রের কাছে গেলাম সেদিনটি ছিল ১৪ এপ্রিল, 
১৯৭৮। আমাকে দেখে খুশি হলেন। 


আমি: আবার এসে গেলাম। 


হেমচন্দ্ৰ: “ভাল করেছেন। আপনার কথাই ভাবছিলাম। সেদিন আপনার 
কাছে স্বামীজীর কথা বলার পর থেকে মাথায় BY স্বামীজীই ঘুরছেন। তার 
কথাই ভাবছি শুধু। ভাবছিলাম, আপনি এলে ভাল হতো। আমার কাছে 
এখন কেউ এলেই তাকে স্বামীজীর কথাই বলছি। তার কথা মানেই তো 
ভারতবর্ষের কথা, ভারতবর্ষের উত্থানের কথা। কোন নেগেটিভ কথা ছিল 
না তার।” সব সময় আশা, উদ্যম আর এগিয়ে চলার কথা। পিছন ফেরাকে, 
হতোদ্যম হওয়াকে তিনি ঘৃণা করতেন। দেশের আজ দুর্দশা দেখে অনেকে 
আমার কাছে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কিন্তু 
আমি ওদের দলে নই। বিবেকানন্দের কাছে আমরা ও-জিনিস শিখিনি। এ 
একটা ইতিহাসের “পাসিং ফেজ" । এ চলে যাবে। ANG বলেছেন : “আমাদের 
ভবিষ্যৎ গৌরবময়। অতীতের সব গৌরবচ্ছটা সেই গৌরবের মহিমার কাছে 
স্নান হয়ে যাবে।' এ মন্ত্রদ্রষ্টা খষির বাণী। এ তো ব্যর্থ হতে পারে না। 
আসলে আমরা যারা কীদুনি গাইছি আজ তারা আমাদের দেশকে, আমাদের 
সমাজকে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে কী দিতে পেরেছি, কতখানি দিয়েছি 

১ এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা স্মরণীয়। ১৮৯৭ শ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের শেষ। আলমবাজার মঠের 
বড় ঘরটিতে বসে স্বামীজী মঠের 'নিয়মাবলী' মুখে বলে যাচ্ছেন, লিখছেন স্বামী শুদ্ধানন্দ (তখন মঠে মাত্র নবাগত)। 
এক সময়ে AMA বললেন: “দেখিস, যদি কোন নিয়মটা নেগেটিভ ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে পজিটিভ 
করে দিবি।' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯।৩৪৩-৩৪৪) IAA সম্পর্কে রোমী রোলীকে কথিত হী 
ঠাকুরের পরিচিত সেই বিখ্যাত উক্তিটিও মনে পড়ে॥ রোমী রোলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্যারিসে যখন প্রথম দেখা 
হয় (এপ্রিল, ১৯২১ BA) শোনা যায় তখন রোমী রোল ভারতবর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চান 
রবীন্দ্রনাথকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন্‌ বই পড়লে তিনি ভারতবর্ষকে জানতে পারবেন। উত্তরে রোষী রে á | 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: ‘If you want to know India, study Vivekananda, In Hak রালাকে 

ive, everything positive.’ (যদি ভারতবর্ষকে আপনি জানতে চান তাহলে বিবেক 
চা ane নেতিবাচক কোন কথা নেই, সবকিছুই ইতিবাটক।) মঠের চি tsa 
তাত (ভরত মহারাজের) কাছে শুনেছি রোমী রোগী হত এ তথ্য ae 


ere is nothing 
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তার কথা কেউ ভাবি না। বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছিলেন 

দিয়েছিলেন, আমাদের আত্মাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই we উই 
চলেছিলাম, আমরা লড়াই করেছিলাম। তারপর আমরা তাকে না 
ই কর বার চে করেছি। তাকে ফল 
খোজার চেষ্টা করেছি শক্তি সঞ্চয়ের ; দেশ গঠনের, জাতি গঠনের 

tee পা করেছি, সার সন ছি অনা সে fee 
SS আসছেও। আসলে আমরা হারিয়ে ফেলেছি একটা মৃলবন্ত যেটা স্বামী 


এ উক্তির i 
দেখছি রোলী পরথম eg রোলার উপর তখন পড়েনি। তাই ভার ডায়েরীতে তা উল্লেখিত হয়নি। ভাত 
রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সাম এবং তাদের কাজের প্রশংসা শোনেন ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬, 


পলের কাছে (পৃঃ ১৬২)। কে. টি. পল রোলীকে বলেন, “আর্যসমাজ্র 


“শন সদা প্রকাশিত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ 
এর সবেমাত্র ‘কয়েকটি পাতা" ও ; 


তিনি লিখছেন: ‘আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুভ 


রোমী রোলীর সহিত আমার কথা 
এ হয়েছিল। আমি ছিলি! 
study Vivekanand: i ৃ ওকে বলেছিলাম-_-. you want to know India, 
nanda. In him there is nothing negative, everything positive” ) 
ve”. (পৃঃ 88২-৪৪৩ 
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বিপ্লবীনায়ক হেমচন্্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৯ 


হেমচন্দ্ৰ: সে তো ইতিহাস। আমার কথা নয়। শুধু ‘জাতীয় জাগরণ’ 
বললে সবটা বোধ হয় বলা হয় না। জাতীয়তাবোধ__ন্যাশন্যালিজম___এই 
বস্তুটি ভারতবর্ষে স্বামীজীরই দান। বাস্তবিক স্বাসীজী যে জাগরণ এনেছিলেন 
তাই ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে ন্যাশন্যালিজম-এর উন্মেষ ঘটিয়েছিল। কিন্ত 
ন্যাশন্যালিজম-এর ধারণা ভারতবর্ষ স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছিল তার সঙ্গে 
'ন্যাশন্যালিজম' বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় তার একটি মৌলিক পার্থক্য 
আছে। স্বামীজী যে ন্যাশন্যালিজম-এর চেতনা ভারতবর্ষে সঞ্চার করেছিলেন 
তার মূলে ছিল একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। ‘দেশ’ শুধু দেশ নয়, দেশ হলো 


‘মা’, আর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ হলো পরস্পরের ভাই। 


কারণ তারা সবাই সেই বিরাট মায়ের সন্তান। এই দৃষ্টি, এই চেতনা, এই 
বোধ বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে দিয়েছিলেন । “ন্যাশন্যালিজম'__বলতে আমরা 
সাধারণতঃ বুঝি জাতীয়তাবাদ। আর স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যাশন্যালিজম হলো 
জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবোধ দুই-ই। প্রথমটি বাইরের ব্যাপার। তার প্রধান 
তাৎপর্য রাজনৈতিক। দ্বিতীয়টি ভিতরের বস্তু, মানসিক ব্যাপার। তার তাৎপর্য 
শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে অনেক 
গভীরে তার ব্যান্তি। ‘বোধ’ প্রথমে একটা ভিত্তি প্রস্তুত করে মনে, পরে 
তা ক্রিস্ট্যালাইজড্‌ হয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। সেটা হয় ‘বাদ’ স্বামীজীর 
ন্যাশন্যালিজম এই ‘বোধ’ ও ‘বাদ’ এর মিলিত রূপ। এর মাধ্যমে তিনি 
ভারতবর্ষের মানুষের মনে জাগ্রত করে দিতে পেরেছিলেন বাংলা, মাদ্রাজ, 
পাঞ্জাব, গুজরাট, কাশ্মীর__যে প্রদেশের আমরা লোক হই না কেন, যে 
ভাষায় আমরা কথা বলিনা কেন আমরা সকলেই ভারতবাসী এবং ভারতবঝসী 
একটাই জাতি। ভারতবর্ষ সকলেরই জন্মভূমি__নিজ জননীরই আরেক রূপ। 


“জন্মভূমিকে ‘জননী’ বলে ভাবনা এদেশে কিছু নতুন জিনিস নয়। 
প্রাচীনকাল থেকেই এ ভাবনা এদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রচলিত থাকলেও 
তা ছিল বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট গণ্ডি ও গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমগ্র 
ভারতবর্ধকে আগে কখনও কোন ভারতবাসী নিজের 


| হিসেবে 
বলে কোন প্রমাণ পাই না। এই দৃষ্টি এই বোধ বরতমানকালেই এসেছে 
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৩০ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


এবং স্বামীজীই ছিলেন তার প্রথম বলিষ্ট প্রবক্তা ২ স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন: 
মাতৃডমি__-আমাদের মা। আমরা বাংলায় জন্মেছি, কেউ মাদ্রাজে জন্মেছে, 
কেউ কাশ্মীরে, কেউ গুজরাটে, কেউ বা আর কোথাও। কিন্তু সকলেরই 
মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম__ভারতের সকল প্রান্তের 
জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত মানুযকে নিয়েই আমরা একটা বিরাট পরিবার__একটা 
বিরাট জাতি। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-্রীস্টান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বাঙালী-পাঞ্জাবী, 
মারাঠী-কাশ্মীরী__-আমরা সবাই ভাই। সকলেরই জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ। তারই 
বুকের রক্ত আমাদের সবাইকে বাচিয়ে রেখেছে।” 

“আধুনিক ভারতবর্ষে স্বামীজীর পূর্বসূরীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই 
ধারণার আংশিক প্রকাশ দেখা যায়। ‘আংশিক’ বলছি এই কারণে যে বঙ্কিমচন্দ্রে 
“দেশমাতৃকা' এবং “দেশবাসী'র ধারণা বাংলা এবং বাঙালীকে কেন্দ্র করেই 
সীমিত ছিল। “বন্দেমাতরম্*-এ যে দেশজননীর বন্দনা করা হয়েছে তিনি স্পষ্টতই 
বাঙলা-মা আর যে “সপ্তকোটি' মানুষের কথা বলা হয়েছে তারাও নিঃসন্দেহে 

২ তারতবর্ষকে জননীরূপে কল্পনার ব্যাপারে বর্তমান কালের ইতিহাসে স্বামীজীকে ‘প্রথম’ বললে ইতিহাসের 


দিক থেকে ভ্রান্তি হবে। স্বামী্জীর আগে একাধিক বাক্তি ভারতবর্ষকে জননী হিসেবে দেখেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত 
(১৮১২-১৮৫৯) বলেছেন: “জননী ভারতভূমি’ (“ভারতের ভাগাবিপ্রব)। ভারতবর্ষকে ‘জননী’ সম্বোষন বাংলা 


কিরিপচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়ের বিখ্যাত কাবানাটা “তারতমাতা* কলকাতার ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ 
ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়চন্ত্র সরকারের 'দশমহাবিদ্যা” প্রবন্ধ "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় (আশ্বিন 
১২৮০) প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানেও ভারতকে জননীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। হিন্দুমেলার যুগে (১৮৬৭-১৮৮০) 
গণেন্্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-১৮৬৯), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর (95558 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) প্রভৃতি রচিত গানগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের জননীরূপ ও অখণ্ড নি 
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বিপ্লধীনায়ক TADH CORA সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৩১ 


বাঙালী। সেসময়ে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি।* রবীন্দ্রনাথ 
কয়েক বছর পর বলছেন: “সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছ 
বাঙালী করে মানুষ করনি।” ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় “বন্দেমাতরম্* এবং ‘আনন্দমঠ’ 
সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন : “এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা বাংলাকেন্দ্রিক।”* 


৩ ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ভারতে সর্বপ্রথম লোকগণনা হয়। বঙ্চিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রথম বর্ষ 
THT সংখ্যায় (চৈত্র, ১২৭৮ মার্চ-এপ্রিল, ১৮৭২) 'বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা" প্রবন্ধে দেখা যায় তখন বাংলার 
লোকসংখ্যা ছিল ছয় কোটি আটটি লক্ষ আটান্ন হাজার দুশো ছাপান্ন জন। তখন ‘বাংলা’ বলতে বোঝাত 
বাংলা, বিহার, Sida, ছোটনাগপুর ও আসাম নিয়ে গঠিত “বেঙ্গল প্রেসিডেলী'কে। ১৮৭৪ ্্রীস্টাব্সে আসাম 
এবং বঙ্গভাষাভাষী SG, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এই তিনটি অঞ্চলকে বাংলা থেকে বিচ্ছি্ করে নতুন একটি 
প্রদেশ গঠন করা হয়। সুতরাং ‘বঙ্গদেশে'র লোকসংখ্যা এর ফলে ১৮৭) ব্রীস্টাব্দের জনসংখ্যার থেকে বেশ 
কিছু হাস পায়। কিন্তু ১৮৮২ শ্রীস্টাব্দের শেষে “বন্দেমাতরমূ যখন সম্পূর্ণ ভাবে “আনন্দমঠে" প্রকাশিত হয় 
তখন ১৮৭৪ থেকে ১৮৮২ এই আট বছরের মধ্যে বাংলার হ্থাসপাপ্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে “প্রায় সাতকোটি' 
হওয়াই সম্ভব। “বন্দে মাতরম্*-এর “সপ্তকোটি' প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, বাংলার লোকসংখ্যা 
তখন ছিল সাত কোটি। (History of the Freedom Movement in India. Vol.l,1963, Calcutta, 
p.167) প্ৰসঙ্গক্ৰমে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বদেশী আমলের প্রথম দিকে যখন বঙ্কিমচন্দ্র “বন্দেমাতরম্* দেশবাসীর 
কাছে মুক্তি-সংশ্রামের মহাসঙ্গীতূপে পরিণত তখন “বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্রে ভারতবর্ষকে SRE করার জন্য সরলা 
দেবী “সন্তকোটি কণ্ঠ'র জায়গায় “ত্রিংশ কোটি ob এবং “দ্বিসপ্তকোটি ভূজ'__এর জায়গায় ‘দ্বিত্রিংশকোটি 
PF করে দেন। সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত “গাও ভারতের জয় (১৮৬৮) গান সম্পর্কে ১৮৭২ শ্্রীস্টাব্ে 
বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বিশ কোটি বলে তিনি উল্লেখ 
করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য: ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত — প্রবোধচন্দ্র সেন, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ৪৪) 


৪ রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির রচনার তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৩০২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, 
১৮৯০ শ্ররীস্টাব্দ। কবিতাটির নাম “বঙ্গমাতা'। 


৫ এ-প্রসঙ্গে বঞ্ধিমচন্দ্রের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে যা থেকে 
উপাধ্যায়ের মতের সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই। ১৯০৫ শ্রীস্াব্দে মূলতঃ ব্রক্মবান্ধব উপাধায়ের চেষ্টা ও উৎসাহে 
আয়োজিত বঙ্ষিম-উৎসবে নিমস্ত্রিত হয়ে বঞ্চিমচন্দ্রের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র PHY থেকে কাঠাপপাড়ায় আসছেন। তিনি 
লিখছেন : “আমার পানসী কাঠালপাড়ার ঘাটে লাগিল, আমার পাশে এক্গলা গঙ্গাজলে উপাধ্যায় নান করিতেছিলেন; 
তাহাকে দেখিয়া আমি প্রপমেই প্রশ্ন করিলাম, “আপনারা বঙ্গমাতা, বঙ্গমাতা লইয়া এত বাড়াবাড়ি করিয়া জজ an 
ভারতমাতাকে ভুলিতে বর্সিয়াছেন কেন? আমরা কি কাশী anf) মণুরার মায়া ভুলিয়া যাইব? বেদ সৃতি পুরাণ 
ইত্যাদি সমস্তই ভুলিব ? রাম লক্ষণ Gru প্রোণের কণা মনেই আনিব না? সে কি Patriotism (দেশতক্তি) 
হইবে ?' ব্রহ্মবান্ধব আমার প্রশ্নে প্তর্ধ হইয়া গেলেন। ধীরে Wea ঘাটে উঠিপেন, আমিও উঠিতে লাগিলাম। 
উপাধ্যায় মাথা gere পুছিতে বলিলেন, *আপনি বঙ্িমোংসবে wend তিনি যে সপ্তকোটি ক iia 
নিনাদ করালে বলিয়া গিয়াছেন-_তবেই তো বাঙালী হইল। জা বলিলাম, 'সমাসীবা বৃঝিয়াছিল, উরি 
তরবারি ঘরবার উপযুক্ত বাক্তি (fighting force) সপ্তকোটি।' awa আবার বলিলেন, আনন্দ জিনিস 
বাঙালী লইয়া! আমি বলিলাম, “কে বলিল? একজন হিমালয়দেশবাদী। মহাপুরুষ পরিচ + আর বন্দে মাতরঘ্‌ 
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ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারেরও এ একই রকম ধারণা বলে আমাকে জানিয়েছেন।।* 
্বামীজীর চিন্তায় বক্ষিমচন্দ্রের সেই আংশিক ভাবনাই পূর্ণতা পেয়েছে ব্রহ্মবান্ধবও 
একথা আমাকে বলেছেন। এঁতিহাসিক হিসাবে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই 
মতের সমর্থক। স্বামীজী যখনই বলেছেন, ‘Our country’ (আমাদের দেশ) 
অথবা ‘My country’ (আমার দেশ) তখন তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের কথাই 
বোঝাতেন। যখন বলেছেন, ‘Our countrymen’ (আমাদের দেশবাসী) 
' অথবা ‘My countrymen’ (আমার দেশবাসী) তখনও সমস্ত ভারতবাসীর 
কথাই বলতে চেয়েছেন। আর সেই চেতনাই তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের 
মানুষের মধ্যে সঞ্চার করতে। বলেছেন: “সদর্পে বল__আমি ভারতবাসী, 
ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, 
চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।’ বলেছেন: “বল ভারতবাসী আমার ভাই, 
ভারতবাসী আমার প্রাণ।” স্বামীজীর এই TN ছিল আমাদের মন্ত্র। সে যুগে 
তাই ছিল আমাদের আদর্শ। শুধু সে যুগে কেন আজও তাই। স্বামীজীর 
আগে জাতীয়তার এর চেয়ে মহত্তর বাণী এ-যুগে আর কেউ শোনাতে পারেননি। 
আর পরেও কি কেউ পেরেছেন? স্বামীজী শুধু TAS দেননি, তিনি নিজেই 
ছিলেন তার বাণীর মূর্ত পরাকাষ্ঠা। নিবেদিতা তার সম্বন্ধে বলতেন : স্বামীজী 
ছিলেন ‘Incarnation of India’s national life’ (ভারতের জাতীয় 
সঙ্গীতে সমগ্র ভারতের সুবোধা সহজ সংস্কৃত; ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে সেই সঙ্গীত ভারতমাতাকে উদ্দেশা 


করিয়া লিখিত?’ ব্রহ্মবান্ধব নিরুত্তর হইলেন, আমিও স্বস্তিলাত করিলাম” (দ্রব্য: বঙ্কিমসরণী, প্রমথনাথ বিশী, 
কলকাতা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৭৯-৮০)। 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার ব্রহ্মবান্ধবের নীরবতাকে তার মতের প্রতি সমর্থনসূচক বলে মনে করেছিলেন। 
ঘটনাটি ১৯০৫ প্রীস্টাব্দের। TINE ঘোষ বর্তমান লেখককে বলেছিলেন (চতুর্থ সাক্ষাৎকার : ২০ এপ্রিল ১৯৭৮) 
যে তার সঙ্গে ব্রক্মবান্ধবের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৬ শ্রীস্টাব্দে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 
সঙ্গে এ কা হওয়ার পরেও ব্রহ্মবান্ধব Ga নিজ ধারণাতেই দৃঢ় ছিলেন যে, ‘বন্দে মাতরম্‌* (এবং ‘আনন্দম') 
বাংলাকেন্দ্রিক। অবশা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতো আরও অনেকে মনে করেন “বন্দে মাতরম্‌' ও 'আনন্দমঠ' 
বাংলাকেন্দ্রিক নয়, ভারতকেন্জিক। সম্প্রতি প্রকাশিত (১৩৮৯) ‘আনন্দমঠ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ’ গ্রস্থটিতে 
(পৃঃ ৭১-৭৪)) জীবন মুখোপাধ্যায় সেবিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। 


৬ বন্দে মাতরম্‌' প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের লিখিত মন্তবাও আমরা দেখেছি। তিনি লিখেছেন: 


“It is really a song addressed to Bengal.” (History of the Freedom Movement in India. 
Vol.I. 1963 p.167) 
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Sacra মূর্ত বিগ্রহ)। বলতেন: ‘Swamiji was himself the living 
embodiment of that idea which the word ‘nationalism’ 
conveys.” (Orar শব্দটি যে ভাবকে প্রকাশ করে স্বামীজী ছিলেন সেই 
ডাবের জীবন্ত দেহধারী প্রকাশ)। যা সত্যি তাই বলেছেন নিবেদিতা। ভারতবর্ষ 
এক, ভারতবাসীও এক__এই বাণী স্বামীজী দেশের সর্বত্র প্রচার করেছিলেন 
এবং নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এক অখণ্ড ভারতবর্ষের বনিয়াদ, যে ভারতবর্ষ | 
আমি সেই মহাভারতের রূপ এবং তার রূপকারকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি আমার | 
ভীবনে। তাই ভারত-বিভাগকে আমি কোনদিন মেনে নিতে পারিনি। স্বামীজী | 
যে আমাদের শিখিয়ে গেছেন : ভারতবর্ষ এক, ভারতবাসীও এক। এবং এক্যবদ্ধ | 
ভারতবাসী এক ও অখণ্ড ভারতবর্ষের মুক্তির জন্যেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম | 
করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সেই অভূতপূর্ব জাতীয়তাবোধের জাগরণ | 
ছিল স্বামীজীরই অবদান বলে আমি মনে করি।” 
আমি হেমচন্দ্রকে বললাম : কেউ কেউ বলেন, বিবেকানন্দ পলিটিক্যাল 
ন্যাশন্যালিজম-এর কথা না বলে স্পিরিচুয়্যাল ন্যাশন্যালিজম-এর কথা বলেছেন। 
আপনিও কি তাই বলতে চান? 
: 
| 


শুধু তাই নয়। দেশ আবার জগজ্জননী মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রকাশ। দেশের 
মানুষ সেই মহামায়ার সন্ভান। ভারতমাতা আসলে জগতের মা। স্থামীজীর 
এই চিন্তাকে অবলম্বন করেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের বিপ্লব-আন্দোলনের 
ধারা পুষ্টিলাভ করেছিল এবং তা-ই পলিটিক্যাল ন্যাশন্যালিজম-এর রূপ নিয়েছিল। 


“তার আদর্শের প্রেরণাতেই পরাধীন ভারতবর্ষ কাপুরুষতার বিরুদ্ধে, 
লজ্জাকর বিদেশী-অধীনতার বিরুদ্ধে, অত্যাচারী ব্রিটিশ-রাজশক্তির বিরুদ্ধে 
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৩৪ 
সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রামে অংশ গ্র্থ 
করেননি-__যেমন নেমেছিলেন রাণা প্রতাপ, শিবাজী অথবা গুরু গোবিন্দ 
সিংহ। কিন্ত ভিন্নভাবে, প্রেরণার দিক দিয়ে সমগ্র জাতিকে তিনি “ফায়ার! 
করে দিয়েছিলেন। তিনি সংগ্রামের পটভূমি রচনা করে দিয়েছিলেন। তার 
বাণীতে Sea হয়ে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এসেছিল সহশ্র সহশ্র সৈনিক 
এবং সেই সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যোগ্য সেনাপতিরা। প্রতাপ, শিবাজী, 
গোবিন্দ সিংহ__এঁদের গভীর দেশপ্রেম ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের দেশপ্রেম 
ছিল ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে পীমাবদ্ধ। সে দেশপ্রেম সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যে ছিল 
না। স্বামীজীর দেশপ্রেম ছিল সারা ভারতবর্ধকে কেন্দ্র করে। তার বেদনা 
ছিল গোটা ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্যে। সেই প্রেম, সেই দৃষ্টি প্রতাপ, 
শিবাজী, গোবিন্দ সিংহ কারোর ছিল না। তবে স্বাসীজীর কথা মনে হলে 
আমার শিবাজীর গুরু স্বামী রামদাসের কথা মনে পড়ে। স্বামী রামদাস ছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দের এক সার্থক পূর্বসূরী; যদিও ক্ষুদ্র ছিল তার প্রভাবের 
পরিধি, সীমিত ছিল তার এঁক্য-চেতনার দৃষ্টি। কিন্তু তবু তিনি চিরস্মরণীয়। 
কারণ তিনি ছত্রপতি শিবাজীর শ্রষ্টা। ওঁ সন্যাসীর বাণীকেই পাথেয় করেছিলেন 
শিবাজী। তার “ভাগোয়া ঝাণ্ডা” ছিল স্বামী রামদাসের গৈরিক অঙ্গবাস। আর 
স্বানীজীর আদর্শকে সম্বল করে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা তুলেছিলাম আমরা, তুলেছিলেন 
একালের শিবাজী নেতাজী। স্বামীজীর দেওয়া দেশপ্রেমিকের যে রূপরেখা আমাদের 
হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল সেই সর্বত্যাগী, দুঃসাহসী, সত্যাশ্রয়ী ভারতপ্রেমিক দেশনায়কের 
প্রতিচ্ছবি আমি দেখেছি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। স্বামীজীর ধারণা অনুসারী 
ছিল নেতাজীর দেশপ্রেমের ধারণা। দেশ ছিল তার ধর্ম, তার ধ্যানের দেবতা; 
তার সাধনার ধীজমন্ত্র_আর সে দেশ “অখণ্ড ভারতবর্ষ”। ভারতবর্ষের 
রাজনীতিক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্রই ছিলেন স্বামীজীর যথার্থ উত্তরসাধক। 
“সুভাষচন্দ্র আমাকে বলেছিলেন: “ভারতবর্ধকে আমি ভালবেসেছি 
বিবেকানন্দ পড়ে। আর বিবেকানন্দকে আমি চিনেছি নিবেদিতার লেখায়।' | 
বস্তুতঃ, বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের “ফায়ার'কে নিবেদিতা তার জীবনের মধ্যে 
ধারণ করেছিলেন। শুধু ধারণই করেননি তিনি, সেই আগুনকে তিনি বহনও 
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ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ভারতবর্ষের যেখানে 
তিনি গিয়েছেন, যেখানে তিনি থেকেছেন, সেখানেই তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় 
প্রচার করেছেন স্বামীজীর ভাব, স্বামীজীর বাণী, স্বামীজীর আদর্শ। সেই সঙ্গে 
তিনি প্রচার করেছেন ভারতবর্ষকে। বস্তুতঃ, বিবেকানন্দকে আমরা তো চিনলাম 
নিবেদিতার মাধ্যমে, তার সাক্ষাৎ ACT এসে। ভারতবর্ষকেও তো আমাদের 
চেনালেন তিনি। স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় মাত্র চৌদ্দ দিনের। 
কিন্ত নিবেদিতার সঙ্গে মিশেছি অনেক বেশি। সুভাষচন্দ্রের মতো নিবেদিতার 
মাধ্যমেই স্বামীজীকে আমরা চিনতে পেরেছি, সেই সঙ্গে চিনেছি ভারতবর্ষকে। 
সুভাষচন্দ্রের অবশ্য নিবেদিতার সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসা হয়নি। নিবেদিতার সম্বন্ধে 
আমার বক্তব্য: MISA বাণী ও ভাব প্রচারের ব্যাপারে তিনি দুটি ভূমিকা 
পালন করেছেন। একটি মহাদেবের, অপরটি ভগীরথের। স্বামীজীর বাণী ও 
আদর্শের প্রবল বেগকে তিনি মহাদেবের মতো নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন, 
আবার ভগীরথের মতো সেই দুর্মদ শ্রোতধারাকে তিনি বহন করে বেড়িয়েছেন। 


“নিবেদিতা আমাদের বলতেন: ‘India was Swamiji’s greatest 
passion. The thought of India was virtuality an obsession with 
him. India throbbed in his breast, India beat in his pulses, 
India was his daydream, {india was his nightmare. Not only 
that, he himself became India. He was the embodiment of 
India in flesh and blood. He was India, he was Bharat —the 
very symbol of her spirituality, her purity, her wisdom, her 
power, her vision and her destiny.’ (ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজীর গভীরতম 
আবেগের কেন্দ্র। স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষের চিন্তা ছিল প্রকৃতপক্ষে [সমগ্র 
সন্তা-পরিপ্লাবী] এক আচ্ছন্নতার মতো। ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হতো তার 
বুকের মধ্যে, ভারতবর্ষ প্রতিধবনিত হতো তার ধমনীতে, ভারতবর্ষ ছিল তার 
Marge, ভারতবর্য ছিল তার নিশীথের দুঃস্বপ্ন । শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই 
হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্য__রক্ত-মাংসে গড়া ভারত-প্রতিমা। তিনি স্বয়ং ছিলেন 
ইণ্ডিয়া-_ছিলেন ভারত । [বস্তুতঃ] ভারতের আধ্যাত্মিকতা, তার পবিত্রতা, তার 
প্রজ্ঞা, তার শক্তি, তার স্বপ্ন এবং তার ভবিষ্যৎ _সবকিছুর তিনি ছিলেন 
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৩৬ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
প্রতীক-পুরুষ।) স্বামীজীর সম্পর্কে এর চেয়ে যোগ্যতর বর্ণনা কিছু হতে পারে 
বলে আমার জানা নেই, আর কেউ কখনও করতে পারবেন বলেও আমি 
মনে করি না। স্বামীজীর সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। কিন্তু কি গভীরতায়, 
কি বর্ণনায়, নিবেদিতার “দি মাস্টার আজ আই স হিম’ এখনও সর্বশ্রেষ্। 
ভবিষ্যতেও তার লেখাকে অতিক্রম করতে কেউ পারবে না বলে আমার 
ধারণা। এখনও পর্যন্ত নিবেদিতাই স্বামীজীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। এটা সম্ভব 
ও আদর্শকে, উজাড় করে দিয়েছিলেন তার ভারতবর্যকে। প্রেরণার এক গভীর 
মুহূর্তে নিবেদিতার কাছে আত্ম-উম্মোচন করেছিলেন বিবেকানন্দ। নিবেদিতাকে 
তিনি বলেছিলেন (জানি না স্বামীজীর কোন জীবনীতে এ-কথা লিপিবদ্ধ আছে 
কি না।' ), নিবেদিতার নিজের মুখ থেকে আমি শুনেছি, “আমিই ভারতবর্ষ’ 
সেই ভারতবর্ষের জন্যেই নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন নিজেকে নিবেদিতা। 
ভারতবর্ষের জন্যে? অথবা বিবেকানন্দের জন্যে? কারণ নিবেদিতার চেতনায় 
ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ : ভারতবর্ষের এক নাম 
বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের আরেক নাম ভারতবর্ষ |” 


বলতে বলতে হেমচন্দ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল আবেগে । তিনি আর 
কোন কথা বলতে পারলেন না। মনে হলো তিনি যেন মগ্ন হয়ে গেলেন 
অন্য একটি জগতে। সে জগতের নাম আমরা জানি___বিবেকানন্দ। বুঝলাম 
সেদিন আর তীর সঙ্গে কথা হবে না। কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইলাম নীরবে। 


৭ MSR কোন ভীবনীতে এই ধরনের কথা আমাদের চোখে পড়েনি। তবে অদ্বৈত আশ্রম থেকে 
প্রকাশিত wae, ইংরেনী জীবনীতে (১৯৬৫) আছে (p.255): ‘No wonder that he (Swamiji) 
spoke of himself to one of his beloved Western disciples in later times as ‘A condensed 
India.’ iG এই প্রিয় পাশ্চাতা শিষ্য কে? ভগিনী নিবেদিতাই কি? স্বামীজীর এ ধরনের আরও দু-একটি 
উন পাই রোমা রোলার ডায়েরীতে। রোলাঁ জানিয়েছেন, সেগুলির সূত্র মিস ম্যাকলাউড। রোলা 
= রানার Et iiia সময়ই ছিলেন কিশোরসুলত চরম হাসাচপল। তাই একদিন তাকে ঠাট 

মাকলাউড) বপেছিলেন, “aD, আপনি ধর্মপ্রবণ লোক নন”; আর তিনি গপ্ভীরভাবে উত্তর 
দিয়েছিলেন: “আমিই, ধর্ম।” (ভারতবর্ষ, পৃঃ ১৯৩) আর একবার ANGIE অনুযোগ করা হয়েছিল তিনি 
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এনে হচ্ছিল তার এ বিবেকানন্দ-মগ্নতা আমার মনকেও যেন Tel করছে। 
মার কল্পনায় ভেসে উঠছিল একটি ছবি: ভারতবর্যের একটি বিরাট মানচিত্র 
যেন আমার সামনে টাঙানো রয়েছে। চকিতে সেই মানচিত্রটিই একটি মানুষের 
আকৃতিতে রূপান্তরিত হলো-_ পূর্ণাবয়ব এক মানুষ পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ। 
sq গা-দুটি রয়েছে ভারতের শেষ ভূমিখণ্ড কন্যাকুমারীকে স্পর্শ করে, আর 
মাথা ছুঁয়েছে জন্মু ও কাশ্মীরের শেষ সীমা। কয়েক মুহূর্ত পরে বিবেকানন্দ 
মিলিয়ে গেলেন। আবার আগের মতো ভেসে উঠল ভারতের মানচিত্রটি। 
তারতবর্ষই বিবেকানন্দ হয়ে গিয়েছিল, আবার বিবেকানন্দই হয়ে গেলেন ভারতবর্য। 
বুঝলাম, এ হলো হেমচন্দ্রের উদ্দীপ্ত বাক্য তরঙ্গের প্রভাব যা তার ভাবনাকে 
আমার চেতনায় সংক্রামিত করে দিয়েছে। 


দেখলাম হেমচন্দ্র তখনও আত্মমগ্ন হয়ে রয়েছেন। তার সেই 
বিবেকানন্দ-মগ্রতার আবেশ আর ভাঙতে ইচ্ছা করল না। নীরবেই বিদায় 
নিলাম সেদিন। কিন্তু বহন করে নিয়ে এলাম একটি বিচিত্র অনুভূতিকে | 


বিবেকানন্দ কিভাবে হেমচন্দ্রকে আবিষ্ট করে রাখতেন তার একটি অপূর্ব 
চিত্র উপহার দিয়েছেন “রাখাল বেণু’ পত্রিকার সম্পাদক। ৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ 
সকালে তিনি গিয়েছিলেন হেমচন্দ্রের কাছে। ১৯৩০ গ্ৰীস্টাব্দের এই দিনটিতেই 
হয়েছিল বিনয়-বাদল-দীনেশের বিখ্যাত রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান | হেমচন্দ্র হলেন 
Ta ও শহীদত্রীর বিপ্লবগুরু। “রাখাল বেণু'র সম্পাদক লিখেছেন: “আজ 
(৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯) প্রত্যুষে মহাপীঠ কালীঘাট হয়ে পরম শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী 
হেমচন্দ্ৰ ঘোষ মহাশয়কে আমি দর্শন করতে গেলাম। তিনি আধশোয়া অবস্থায় 
ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন: আজ 
জাতির কাছে একটি স্মরণীয় দিন। আজ ব্রাহ্মমুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে স্বামীজীর 
বাণী বা সঙ্গীত এলো-__“জাগো ধীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি 
তোমার সাজে?/ দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেততৃমি চিতামাঝে ।/ 
পূজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা ।” তারপর 
‘চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।” এই লাইনটি 


বলতে তার অনেক সময় লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার 
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বললেন: স্বামীজীর প্রেরণা ও আশীর্বাদ সম্বল করেই আমি বিপ্লবী দল-গঠ 
করেছি। তিনি বলতেন, “বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি । অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় 
সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। অগ্রসর হও। 
পিছনে চেয়ো না। কে পড়ে রইল তা দেখতে যেয়ো না। সামনে এগিয়ে 
যাও, সামনে এগিয়ে যাও!’ স্বামীজীর এইসব অগ্নিময় ANS আমাদের f 
দীক্ষিত করেছে। স্বামীজীর এইসব মহাবাণী আমাদের চিন্তা, আদর্শ ও কর্মের 
মধ্যে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়েছে। ভারতমাতা, বন্দেমাতরমূ, এবং স্বামী বিবেকানন্দ 
এই তিনটিই আমাদের মন্ত্র ছিল। এই তিনটি সত্যের পতাকা নিয়ে আমরা 
চলেছি। চলেছে বিনয়-বাদল-দীনেশ”।” 


৮ রাখাল বেণু, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৬, পৃঃ ৩৭৭ 
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চস 


॥ চতুর্থ সাক্ষাৎকার ॥ 


হেমচন্দ্রের কাছে আবার যাই ২০ এপ্রিল, ১৯৭৮। উনি খাটের উপর | 
aca AC 1 একটি বিশ-বাইশ বছরের যুবক ওঁকে একটি চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিলেন। | 
আমাকে দেখে বললেন : 'বসুন'। মুখে দেখলাম স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। বুঝলাম | 
বিরক্তির কারণ এ চিঠিটি। খুব বিরক্তির সঙ্গে বললেন: “তোযামোদ আমি 
একেবারে সহ্য করতে পারি না। এই একজন আমাকে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছেন। 
উনি স্বাধীনতা-আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করছেন। আমাকে লিখেছেন : 
ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের আপনি জীবন্ত সাক্ষী। শুধু জীবন্ত 
সাক্ষী নন-___আপনিই জীবন্ত ইতিহাস।' আহাম্মক আর কাকে বলে! ভাবছেন 
এসব শুনলে. আমি গদগদ হয়ে যাব। আমার কাছে তিনি আসবেন, আমার 
কথা টেপ-রৈকর্ড করবেন। আমার অনুমতি চেয়েছেন। যত সব চাটুকার, 
বাক্যবাগীশ! এঁরা লিখবেন ইতিহাস!” | 

আমি: ওঁকে আপনি আসতে বলবেন না? | 

হেমচন্দ্র: “না, কখনও না। বিশেষণ দিয়ে ইতিহাস হয় না। উনি 
কি লিখবেন সে আমার জানা হয়ে গিয়েছে।” 

ওঁর বিরক্তি আর রাগ দেখে আর এ প্রসঙ্গে কোন কথা বললাম 
না। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললাম : স্বামীজীর সঙ্গে আপনাদের যে কথা 
হয়েছিল, বিশেষ করে স্বামীজী আপনাদের কি বলেছিলেন তা যদি একটু 
বলেন। 

গত কয়েকদিনে বুঝে গিয়েছিলাম ওঁর দুর্বলতা বিবেকানন্দ এবং তার 
কথা। এখন আবার বুঝলাম, আমার বোঝায় ভুল হয়নি। স্বাসীজীর প্রসঙ্গ 
তুলতেই নরম হয়ে গেলেন। শাস্তভাবে বললেন : « 


প্রায় পঁচিশ 
AMES ছোট ভাই ভূপেনবাবুকে (ভূপেন্দ্রনাথ দত্বকে) জবি 


সাক্ষাতের একটি বিবরণ লিখে দিয়েছিলাম। 
ইপেনবাবু তা তার স্বাসীজীর 
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80 
উপর বই ‘Swami Vivekananda: Patriot-Propheť -43 মধ্যে 
দিয়েছেন।”১ অবশ্য ভূপেনবাবুকে যা জানিয়েছিলাম তা স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের 
সাক্ষাৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ ছিল না। কিছু কথা আমি ইচ্ছে করেই ওখানে 
বলিনি। আমার মনে হয়েছিল এসব কথা লিখলে লোকে স্বামীজীকে ভুল 
বুঝবে। বলবে ধর্মনায়ক হয়ে তিনি কিভাবে হিংসার পথে, রক্তপাতের পথে 
আমাদের অনুপ্রাণিত করলেন__হোক না সে রক্তপাত ব্রিটিশের, যারা লুট 
করেছিল আমাদের স্বাধীনতা ? 

ceo HEY আমাদের বলেছিলেন : “যেভাবে পার, যে-প্রকারে পার মাতৃভূমির 
শৃত্খলমোচন করার ব্রতে নিজেদের নিয়োজিত কর।’ লোকে বলবে: যেভাবে 
পার, যে-প্রকারে পার'__একথা স্বামীজী কেন বললেন ? ‘উদ্দেশ্যও যেমন 
মহৎ হবে, উপায়ও তেমনি মহৎ হতে হবে_এ তো স্বামীজীরই কথা। 
একটি কথা কুটনীতির, আরেকটি ধর্মনীতির। যাঁরা এসব প্রশ্ন তুলবেন তাদের 
জন্যে আমার বক্তব্য: তাহলে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে আপনারা কি বলবেন? 
THUS তো আমরা বলি স্বয়ং ভগবান, সাধারণ অবতারমাত্র নন। মহাভারতে 
এই ঘটনাগুলির পিছনে শ্রীকৃষ্ণের যে ভূমিকা আমরা দেখি সে-সম্পর্কে তারা 
কি বলেন: জরাসন্ধবধ, ভীগ্মবধ, জয়দ্রথবধ, দ্রোণাচার্যবধ, কর্ণবধ, এবং 
দুর্যোধনবধ? শ্রীকৃষ্ণের যে ধর্মরক্ষা ও ধর্মস্থাপনের “মিশন” তার জন্যে এসবের 
প্রয়াজন ছিল। সেকথা হাজার হাজার বছর ধরে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, 
আমাদের ধর্মগ্রস্থগুলি এবং ধর্মধারকগণ তা প্রচার করে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণের 
জীবনভায্য যে ‘গীতা’ যাতে তিনি অর্জুনকে নির্বিচারে শক্রমর্দন করতে উৎসাহিত 
করছেন, আমি বলব প্ররোচিত করছেন, সক্রিয় সাহায্য করছেন, সেই গীতাই 
কিন্ত হিন্দুদের আজও সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঈশবরকল্প পুরুষ শুধু তাই নয়। শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের 
চোখে স্বয়ং দেহধারী ঈশ্বর। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ 


> হেমচন্দ্রের এ বিবরণটি (ভূপেন্দ্রনাথ TATE লেখা হেমচন্দ্র ঘোষের ১৮.৫.১৯৫৪ তারিখের পত্র__যার 
একটি প্রতিলিপি হেমচন্্র আমাকে দিয়েছিলেন) শ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে। 
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; বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৪১ 


ও শ্রীকৃষ্ণের পুনঃপ্রকাশ। ক্ষমা, অহিংসা এসব সন্যযাসীর ধর্ম। স্বামী 
a নিজে তো ক্ষমা ও অহিংসার পরাকাষ্ঠা ছিলেন। কিন্তু তিনি তো 
রাতকে গেরুয়া পরানোর জন্যে আসেননি সংসারীর ধর্ম নিশ্চয়ই 
রক্ষা করা, মা-বোনকে রক্ষা করা, প্রতিবেশীকে রক্ষা করা, সমাজ 
ও দেশকে রক্ষা করা। আমাকে যদি শত্রু আক্রমণ করে, আমার ধনসম্পত্তি 
রা লুঠ করে, আমার মা-বোনকে অপমান করে, আমি তাদের কাছে 
cforms বুলি কপচাব, তাদের সঙ্গে প্রেমে কোলাকুলি করব, না সর্বশক্তি 
দে ও আচরণের প্রতিরোধ করব? স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন: 'লুঠেরাদের 


গেছেন রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ HMA ছিলেন তাদের সার্থক উত্তরসূরী। 
“যাই হোক স্থামীজীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের বিবরণ আমি আপনাকে 
যে লেখাটা দেব (সী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম' সম্পর্কে 


সাক্ষাতের , ২৬ মার্চ ১৯৭৮), তার মধ্যে পাবেন। ওর মধ্যে 
সাতে মী এমন কিছু কথা যা স্বমীজীর ভাই GGA দত্তকে 
আমি তখন জানাইনি। তাই এ সাক্ষাতের বিবরণের পুনরুক্তি আর এখন 
করছি না। আপনি যখন আমার কাছে এলেন এবং স্বামীজীর কথা শুনতে 
চাইলেন তখন আমি পূর্থিবী থেকে বিদায় নেবার জন্যে বসে আছি। সুতরাং 
লোকে যা ভাবে ভাবুক যুগাচার্যের কাছে আমি যা শুনেছিলাম, এতদিন যা 
কোথাও টিটি নও ইদানিং বলেছি-_তা লিখে যাওয়া 
উচিত বলে মনে র। SET আমার এ লেখায় আপনি দেখবেন” 
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প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন আজকের ভারতবর্ষে স্বামীজী যথেঃ 
প্রাসঙ্গিক? 

হেমচন্দ্র: “নিশ্চয়ই। শুধু আজকের ভারতবর্ষে কেন, আগামী দিনের 
দরকার ছিল, এখন দরকার নেই? আগামী দিনে থাকবে না? ARS, 
কাছে যা শুনেছিলাম তা থেকে বুঝেছিলাম সম্যাসী বিবেকানন্দের হৃদয়ে কত 
গভীর দেশপ্রেম ছিল, ভারতের জন্য তার হৃদয়ে কী গভীর যন্ত্রণা ছিল। 
দেখেছিলাম ভারতকে নিয়ে তার কী বিরাট গর্ব, কী অহঙ্কার, কত zy, 
কাটা রানে করা রাজ রিনার কী টিন তাল বা 
ও বিরক্তি!” 


প্রশ্ন: এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেকে মনে করে বিবেকানন্দ সেকালের 
লোক, এখন তার আদর্শ চলবে না__ এখন বিদেশের চিন্তানায়কদের আধুনিক 
আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। 


হেমচন্দ্র: “স্বামীজী যদি “সেকালের লোক হন তাহলে কার্ল মার্কস 
কোন্‌ কালের লোক? আজকের ভারতবর্ষের মানুষের, বিশেষ করে যুবক 
ও ছাত্রদের, জানা দরকার যে, আমাদের দেশমাতৃকা কী বিরাট এক পুরুষকে, 
কত বড় এক দেশপ্রেমিককে প্রসব করেছিলেন। তাদের জানা দরকার চীন, 
রাশিয়া বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কাছে তাদের “বৈপ্লবিক এবং ‘প্রগতিশীল’ 
চিন্তার জন্যে হাত পাততে হবে না। তাদের জানা প্রয়োজন অন্যত্র কোথাও 
কোন চেয়ারম্যান” অথবা কোন 'ম্যানিফেস্টোর' জন্যে তাদের বৃথা অন্বেষণ 
করে শক্তিক্ষয় করার প্রয়োজন নাই। ভারতের উন্নতির জন্যে যা কিছু প্রয়োজন 
কোন চি বেশ তারা পাবে স্বামীভীর জীবন ও বাণীর মধ্যে। বিদেশের 
ন পথ ও আদর্শ অথবা বিদেশ থেকে £ইজম' 
রা উস আমদানী করা কোন “ইজম 


“স্বামীজী কঠোর ভাষায় আমাদের 
র অন্ধ পরানুকরণকে সমালোচনা করেছেন। 
লেছেল, ভারতের মৌলিকতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, ভারতের এঁতিহা ও 
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৪৩ 
অতীত ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভারতবর্ষকে ইউরোপ বা আমেরিকা বানানোর 
চেষ্টা করলে তা হবে চূড়ান্ত হঠকারিতা। নেব আমরা নিশ্চয় যা আমাদের 
উন্নতির সহায়ক, যা আমাদের সমৃদ্ধির পরিপূরক) কিন্তু কখনও সেই নেওয়া 
নিজেদের এঁতিহোর বিনিময়ে নয়, নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে নয়। ব্রিটিশকে 
আমরা তাড়িয়েছি দেশ থেকে, কিন্তু শিখিনি কি কিছু তাদের কাছে, নিইনি 
কি কিছু তাদের থেকে? শিখেছি অনেক, নিয়েছিও অনেক। এই নেওয়ার 
কথা, শেখার কথা স্বামীজীই আমাদের শিখিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে নেব, কতটা 
নেব? সেটাই প্রশ্ন। তাও শিখিয়েছেন স্বামীজী। সেই কৌশল হলো : স্বকীয়তাকে 
বিসর্জন না দিয়ে যা কল্যাণকর, যা বলপ্রদ, যা জীবনপ্রদ তাকে গ্রহণ করা। 
নিবেদিতাও সেকথা আমাদের বলেছেন। নিবেদিতার মুখে বহুবার শুনেছি : 


‘India must grow in her own line of growth. India must remain 


India always and ever.’ (ভারতবর্ষকে তার স্বকীয় বিকাশের ধারাতেই এগিয়ে 
যেতে হবে। ভারত চিরকাল ভারতই থাকবে ।) এ আসলে স্বামীজীরই কথা, 
নিবেদিতা তার কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। 

ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা। ব্রিটিশের অত্যাচারে ভারতবর্ষ 
যখন জর্জরিত, তখন স্বামীজী ভারতবর্ষকে কি দিয়েছিলেন তার যথার্থ মূল্যায়ন 
করা তাদের একটি পবিত্র দায়িত্ব। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বামীজীর 
Baa ও কর্ম প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর স্বাধীনতা-চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। 
সে-সময় এদেশের মানুষের ভারতবাসী বলে কোন গর্ববোধ ছিল না। উলটে 
ছিল হীনম্মন্যতাবোধ। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর বীর্যদৃপ্ত আবির্ভাব ভারতবাগীর 
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স্বামীজীরই দান। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের NEATH যেমন বোঝালেন ভারতবর্ষের 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির কথা, শোনালেন তার এতিহ্ের গৌরবগাথা 
তেমনি ভারতবর্ষের মানুষকেও সচেতন করলেন তাদের অন্তনিহিত শক্তি সম্পর্কে 
অবহিত করলেন তাদের আগামী সম্ভাবনা সম্পর্কে পাশ্চাত্য শিখল ভারতবর্ষ 
ও তার মানুষদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হতে আর নিজেদের শক্তি, সংস্কৃতি 
ও এঁতিহোর উৎকর্ষ সম্পর্কে চেতনা জাগল ভারতবাসীর মধ্যে। উঠল জাগরণের 
হুঙ্কার, জাগল স্বাধীনতার স্পৃহা, মানুয গাইল শেকল ভাঙার গান। অবশেষে 
তারই পরিণতিতে এল স্বাধীনতা। বিবেকানন্দ তাই ভারতের জাগরণের অগ্রদূত, 


স্বাধীনতার মন্ত্রচৈতন্যদাতা। OM ভারতের Ay, একতা আবহমানতা 
শক্তির প্রতীক-বিগ্রহ। | 


কেউ কেউ স্বামীজীকে বলেন রিআযাকশনারী ; বলেন রিভ্যাইভ্যালিষ্ট: 
বলেন, স্বামীজী আসলে ছিলেন বুর্জোয়া এবং ধর্ম হলো তার ছন্মবেশ। বলেন 
ভারতের নবজাগরণের অগ্রগতিকে তিনি বিপরীত পথে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন 


ধর্মের কথা বলে। একটা কথা ইদাদীংকালে ভারতবর্ষের 
N ` ` স্বাধীনতা-সং $ 
ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ কি 


এরা বলছেন বিপ্লবী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ক্রুটি ছিল সবচেয়ে 
দুর্বলতা ছিল যে, এই 
i এ আন্দোলন বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত 


পত্র-পত্রিকায় তার সম্পর্কে আবার এও বলা হয়েছে যে, তিনি বৌদ্ধ। আবার 
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বলা হয়েছে তিনি রামমোহন রায়ের অনুগামী, এও দেখেছি 
cote: তিনি ভারতীয় mA কিন্তু সব তিহাসিকরা শুধু হি 
অঙ্ক অব ইন্ডিয়া” এবং সে-হিসেবে তীর প্রভাবের প্রতিক্রিয়াকেই বড় করে 
দেখছেন এবং দেখাচ্ছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্মের | 


যে সার্বজনীন 3 


প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বিবেকানন্দ এবং তার গুরু সরবধ্মসম্মর্ত 
রামকৃষ্ণদেব, যার প্রতিফলন ঘটেছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মধ্যে, 
বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মধ্যে__সেই দিকটিকে 
এরা হয় দেখতে পাচ্ছেন না অথবা ইচ্ছা করে দেখছেন না। 


“এইসব ইতিহাস-লেখকরা খবর রাখেন কিনা জানি না যে, এই শতাব্দীর 
রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করার। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সূত্রে ব্রিটিশ সরকারের 
এই চেষ্টার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ ও 
রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিসের গোপন রিপোর্ট, শুধু উচ্চপদস্থ 
নয়, উচ্চতম ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সে-বিষয়ে মন্তব্য প্রভৃতি তিনি নিজে দেখেছেন 
বলে আমাকে বলেছেন।১ রামকৃষ্ণ মিশনের অপরাধ, মিশনে এমন অনেকে 
এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ফঁরো তাদের সন্নযাসপূর্ব জীবনে ছিলেন ‘সন্ত্রাসবাদী’ । 
তাছাড়া আরও বহু মানুষ যারা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ছিলেন 
মিশনের ভক্ত, মিশনের শুভানুধ্যায়ী। ইংরেজ সরকার এও লক্ষ্য করেছিল 
বহু দেশপ্রেমিক শিক্ষিত যুবক, ছাত্র মিশনে যাতায়াত করে, উৎসবে, বন্যাত্রাণ 
প্রভৃতিতে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে-__ তারা 


২ ডঃ রমেশচন্দ্র মন্দুমদারের এ-সম্পর্কিত লিখিত বক্তব্য , 
প্রবন্ধটি (+স্বাধীনত -সংগ্রামের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন") গ্রন্থের an পাই তার লেখা একটি ছোট প্রবন্ধে 
রাঘ়টৌধুরীর “পুলিস রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন" (কল সংযুক্ত করা হয়েছে। অধ্যাপক লাডলীমোহন 


কাতা 
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দেখেছেন। কিন্ত তিনি বলেছেন, সেই রিপোর্গুলির কোন জায়গায় কোন 
সূত্রে পরতাক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এ অভিযোগ করা হয়নি যে, রামকৃষ্ণ 
মিশন অথবা তার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ অথবা তার সমকালীন কতৃপক্ষ 
কোনরকম সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ 
সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। সহায়ক-তথ্য হিসেবে এটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
SND ডঃ মজুমদার দেখেছেন এই গোপন রিপোর্টগুলির বিষয়বস্তু স্বদেশী 
নান্দোলনের ক্ষেত্রে, বিপ্লবীদের উপরে স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের 
SPS প্রভাব যা কিনা ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে বড় রকম আতঙ্কের 
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হিন্দু' অর্থে যদি সমস্ত ভারতবর্ষের মানুযকে বোঝায় তাহলে নিশ্চয়ই 
aft বিবেকানন্দ হিন্দু জাগরণের অপ্রদূত ছিলেন। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের 
আগে এবং তার সময়েও বিদেশের মানুষ ‘হিন্দু’ বলতে ‘ভারতীয়’ বা ভারতবর্ষের 
মানুষকেই বোঝাত-_সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক অথবা আর কিছু 
হোক__এবং TRL বা ‘হিন্দুস্থান’ বলতে ভারতবর্যকে বোঝাত। যতদূর মনে 
গড়ছে বোধহয় ট্রটস্কির একটা লেখায় পড়েছিলাম যে, তিনি লিখছেন একজন 
ভারতীয় মুসলমানের নাম, তারপর কমা দিয়ে লিখছেন ‘A Hindu’ (একজন 
হিন্দু) স্বামীজী যদি হিন্দু জাগরণ ঘটিয়ে থাকেন তা সেই বৃহত্তর অর্থেই__সকল 
হিন্দু বা সারা হিন্দুস্থানের জাগরণ। আমার.অনেক মুসলমান বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন, 
অনেক মুসলমান বিপ্লবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, শহীদও হয়েছেন। 
তারাও তো আমাদের মতো স্বামীজীকে আদর্শ বলে জানতেন। আমি যেসব 
বন্ধুদের নিয়ে স্থামীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম তার মধ্যে একজন ছিলেন 
মুসলমান__সৈয়দ আলিমুদ্দিন আমেদ, “মাস্টার সাহেব’ নামে যার পরে পরিচিতি 
হয়েছিল বেশি।* তিনিও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন আমাদেরই 
মতো স্বামীজীরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। মাস্টার সাহেবের দুজন অনুগত জন 
নৈমুদ্দিন আমেদ এবং আব্দুল জববারও ছিলেন তারই মতো স্বামীজীর অনুরাগী। 
স্বামীজীর ভক্ত মুসলমান - বিপ্লবীদের মধ্যে আরো অনেক ছিলেন। ইসলাম 
এবং মুসলমানদের সম্পর্কে স্বামীজীর কি ধারণা ছিল, তার স্বপ্নের ভবিষ্যৎ 
ভারতের জাগরণ যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাগরণ ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ 
বলছেন: ‘For our own motherland a junction of the two 
great systems, Hinduism and Islam —Vedanta brain and Islam 
body—is the only hope. I see in my mind’s eye the future 
perfect India rising out of this chaos and Strife, glorious and 
invincible, with Vedanta brain and Islam body.” (আমাদের নিজেদের 


সশস্ত্র বিপ্লব’ (পৃঃ ৪১৪-৪২৩) এবং “সবার অলক্ষো' (পঃ 
৮ (E ১৭৩-১৭৪) fice লিপিবদ্ধ করেছেন। 
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৪৮ 
মাতৃভূমির একমাত্র আশা হিন্দু ও ইসলাম এই দুই মহান মতের সম্বয়_বৈদস্তিক 
মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ। আমি মানসচক্ষে দেখছি, এই সব বিবাদ-বিশৃঙ্খলার 
মধ্যে থেকে ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারতবর্ষ বৈদান্তিক মস্তিফ ও ইসলামীয় দেহ 
নিয়ে মহামহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছে)। 

Cont বিবেকানন্দ সম্পর্কে ধারা বলেন তিনি তথাকথিত হিন্দুধর্ম প্রচার 
করতে বিদেশে গিয়েছিলেন তারা মূর্খ। তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে 
প্রচার করতে। আর যদি ধর্মই প্রচার করে থাকেন তিনি সে-ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক 
ধর্ম নয়। তা হলো বেদান্ত, যার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে ধর্মের সমগ্র রূপ, 
ধর্মের সার্বজনীন রূপ। তা কোন বিশেষ ধর্ম নয়, তাই হলো “we? যা মানুষের 
অনস্ত বিকাশের কথা বলে, সাহসের কথা বলে, সবাইকে আলিঙ্গন করতে 
শেখায়। হিন্দু-মুসলমান,বৌদ্ধ-শ্রীস্টান সকলের জন্যে সেই ধর্ম। বিবেকানন্দের 
সেই ধর্ম হচ্ছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ধর্ম। হিন্দুধর্মের কথা যেখানে তিনি বলেছেন 
সেখানে সেই হিন্দুধর্মকে বুঝিয়েছেন উদারতায় যা আকাশের মতো, গভীরতায় 
যা সমুদ্রের মতো। বস্তুতঃ, হিন্দুধর্ম আসলে বিশ্বধর্ম। যে হিন্দুধর্মের রূপ 
আমরা সাধারণতঃ জানি সে এ হিন্দুধর্মের বিকৃত রূপ। আর হিন্দুধর্ম বলেও 
কোন ধর্ম তো আসলে নেই। হিন্দু’ শব্দ তো একটা ভৌগোলিক শব্দ। 
সিন্ধুনদের এদিকে যারা থকত প্রাচীনকালে পারসিকরা, গ্রীকরা তাদের ‘হিন্দু 
বলত। তারা 'স: উচ্চারণ করতে পারত না। আমাদের ধর্মের সঙ্গে ‘হিন্দু 
শব্দটি জুড়ে গিয়েছে মুসলমান আমলে, প্রধানতঃ ব্রিটিশ আমলের প্রথম 
দিকে, অন্যধর্মের সঙ্গে আমাদের ধর্মের পার্থক্য বোঝাতে। আমাদের প্রাচীন 
শান্্রে তো হিন্দুধর্ম বলে কোন ধর্ম পাই না, শশ্করাচার্যও তো ‘হিন্দুধর্ম 


চক্রান্ত এবং ভারতের প্রত্যেক বিবেকবান দেশপ্রেমিক মানযের উচিত সর্বশত্ 
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নয়োগ করে একে ব্যর্থ করে দিতে উদ্যোগী হওয়া। যারা বলেন AM 
| pea TAT তাদের কাছে আমার চ্যালেঞ্জ যে, শুধু বর্তমান ভারতের ইতিহাসেই 


নয়, সারা পৃথিবীর আধুনিককালের ইতিহাসে স্বামীজীর চেয়ে বেশি প্রোগ্রেসিভ 


তা এবং দৃষ্টিঙ্গিসম্পন্ন একজন মানুষের কথা কেউ আমাকে বলুন। আমি 


জানি, মুক্ত মন নিয়ে বিচার করলে একজনের কথাও তারা বলতে পারবেন 
না। 

“বিবেকানন্দ একজন সাধারণ ধর্মগুরু ছিলেন না, একজন সাধারণ 
সন্্াসী ছিলেন না। ছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু, একজন 
শ্ৰেষ্ঠ সন্ন্যাসী। কিন্তু সেটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয় নয় বলে অন্ততঃ 
আমি মনে করি। বিবেকানন্দ আমার চোখে পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে 
একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মানুষ- সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। পৃথিবীর যেখানে যত দরিদ্র মানুষ 
আছে, শোযিত মানুষ আছে, অবহেলিত মানুয আছে সকলের বন্ধু বিবেকানন্দ। 
যেখানে সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার, ওপনিবেশিকতার শোষণ সেখানে বিবেকানন্দের 
IESS সরব হয়ে উঠেছে। 
তিনিই। তাই ব্রিটিশ সরকারের মহা উদ্বেগ ছিল বিবেকানন্দকে নিয়ে, তার 
অনুরাগী হাজার হাজার স্বদেশপ্রেমিক যুবকদের নিয়ে বিবেকানন্দের ভাব ও 
যাদের শরীরের ওজন বেড়ে যায়। আর ব্রিটিশ সরকারের মহা উদ্বেগ ছিল 
মানুষদের যা ছিল সেকালে একটি প্রধান প্রেরণাস্থল, অনেক স্বদেশী যেখানে 
আশ্রয় নিতেন চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে। 

“আজকের বন্তুতান্ত্রিক এতিহাসিকদের কাছে স্বামীজীর ধর্ম-প্রচারের 
ব্যাপারটা মনঃপৃত না হতে পারে। কিন্তু একথা তো অনস্বীকার্য যে, তার 
যে মানবতাবাদ, মানুযকে উন্নত করার যে প্রয়াস, নিহিত 
শক্তি ও সম্ভাবনা সে নিঃসন্দেহ করা, তাকে সহসা ভা অভ 


Scanned by CamScanner 


a eee 


Sy 
৫০ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
তা অসাধারণ। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের ধর্ম তথাকথিত ধর্ম নয়। তা মানুষের 
সার্বিক কল্যাণের কথা বলে এবং মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের যে সমসা 
তা লাঘব করার প্রয়াসী হতে মানুষকে প্রেরণা যোগায়। স্বামীজীর এই ধর্ম 
মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বিজ্ঞান। স্বর্গের কোন দেবতা নয়, মানুষই সেই 
ধর্মের কেন্দ্র। স্বামীজীর আদর্শের মধ্যে আমি খুঁজে পাই ম্যাক্সিম গোর 
MAN-কে। আমি মনে করি না বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন 
ধর্মপ্রচার করতে। তিনি যদি কোন কিছু প্রচার করে থাকেন তা হলো পৃথিবীর 
সকল মানুষ এক, আর প্রত্যেক মানুষ অমৃতের সন্তান, প্রত্যেকের মধ্যে 
রয়েছে পূর্ণের স্ফুলিঙ্গ। আর, আমি আগেই বলেছি, যদি কিছু তিনি প্রচার 
করে থাকেন তা হলো ভারতবর্ষ। তথাকথিত ধর্মপ্রচার তিনি করেননি, ভারতবর্যকে 
প্রচার করেছিলেন তিনি। 

“স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন: “তোরা মানুষ হ। মানুষের শক্তি লাভ 
করে পরস্বাপহারীদের দেশ থেকে দূর করে দে। পরাধীন জাতির কোন ধর্ম 
নাই, পরাধীন জাতির শ্রাদ্ধাধিকার নাই। (অতঃপর হেমচন্দ্র একটি সংস্কৃত 
লোক বলেছিলেন যা স্বামীজী তাদের কাছে বলেছিলেন তার “পরাধীন জাতির 
STRSTR নাই'__এই কথার সমর্থনে। শ্লোকটি আমার লেখা হয়নি।) ‘হাজার 
উই ধরে গোলামি করে তোরা মনুষ্য হারিয়ে ফেলেছিস। গোলামের ইহকালেও 


করন 
: 
i 


ANG গরুও দড়ি ছিড়তে চায়, ছিড়তে চেষ্টা করে। 
' তোরা ওঠ, তোরা জাগ। তোরা মানুষের মতো 
তে কৃপাণ ধর, ধর বন্দুক। চলুক গুলি-গোলা। 
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পাঁচ বছর পরে আসবে, কি বিশ বছর পরে আসবে, কি পঞ্চাশ বছর পরে 
আসবে সেটা বড় কথা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বাধীনতা 
অর্জন করার যোগ্য আমরা হয়েছি কিনা, আরও বড় কথা স্বাধীনতা পেয়ে 
তা বজায় রাখতে পারব কিনা।” বিবেকানন্দ তাই বলতেন, ‘Man-making 
is my mission’ — প্রকৃত মানুষ গড়াই আমার ব্রত। স্বাধীনতা লাভের এত 
বর পরেও দেখছি স্বামীজী কতবড় সত্যি কথা বলেছিলেন। আমরা স্বাধীন 
হয়েছি, কিন্তু “মানুষ” হইনি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু জাতিগঠন হয়নি। 
“আমার জ্যাঠতুতো ভাই বেলুড় মঠে সাধু হয়েছিল। তার নাম হয়েছিল 
স্বামী মোক্ষানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তার দীক্ষা হয়েছিল। ১৯১০ শ্রীস্টাব্দে 
সে আমাকে স্বাসীজীর দুটি অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলেছিল। সে বলেছিল 
যে, স্বামীজী ১৮৯৭ শ্রীস্টাব্দে বলেছিলেন : “আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে 
অভাবনীয়ভাবে বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে এবং স্বাধীনতা 
লাভের পর চীনের দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবে।' আমরা দেখেছি স্বামীজীর 
এদুটি ভবিষ্যদ্বাণীই কত erg ছিল। আর আমাদের কাছে স্বামীজী যে ভবিষ্যদ্বাণী 


৪ এর আগে (পৃঃ [২৩]) আমরা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন দশম অধ্যক্ষ স্বামী 

সূত্রে প্রাপ্ত মাদ্রাজ উক্ত স্বামীজ্জীর বক্তবা প্রায় একইরকমভাবে দেখেছি। উক্তিটি ভরত মহারাজের 

বা স্বামী অতয়ানন্দের কাছেও শুনেছিলেন বিবেকানন্দ-গবেষক শব্বরীপ্রসাদ বসু। প্রবীণ সাংবাদিক এবং *বর্তমান' 

সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন: “বহু বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দকে কয়েকজন 

ee erie উর অতি” রিনি হাতি রিনা তে ত 
” 

“স্বামাজী জবাব দিয়েছিলেন “ইংরেজদের তাড়ানো নিয়ে আমি খুব চিন্তিত নই। ওদের হাতে যতই 

শত থাকুক ওদের তাড়ানো যাবেই। কিন্তু আমার চিন্তার বিষয় হলো, ইংরাজকে তাড়াবার পর আমরা 

দেশ চালাবার জন্য তৈরী? আমরা কি সেজন্য প্রস্তুত?” (বর্তমান, ১১ জুলাই, ১৯৯৩, পৃঃ ৪) বরুণ 


সেনগুপ্তকে স্বামীজীর এই উক্তির আকর জিজ্ঞাসা করায় তিনি বা, (স্বামী 
Sorry)” | oe: Sa ae 
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৫২ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


করেছিলেন তাও কম চমকপ্রদ নয়। স্বামীজী বলেছিলেন: “পৃথিবীতে oy 
জাগরণ আসছে। সে জাগরণ প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং তারপর চীনে 


তারপর পালা ভারতবর্ষের ৷” 


আমি করিনি একজন সেবিষয়ে আমার দৃষ্টি 
| নার কথা। আমি বললাম : “আমার এই দক্ষিণ হত 
গান্ধীজীকে প্রণাম PN! নাতি । আমার এই দক্ষিণ হস্ত 
র চরণ করেছি ae স্বামী বিবেকানন্দের 
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॥ পঞ্চম সাক্ষাৎকার ॥ 


হেমচন্দ্রের সঙ্গে পঞ্চম বার আমি দেখা করেছিলাম ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। 
সেটি আমার তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। যাওয়ামাত্র হেমচন্দ্র বললেন : “আপনি 
এসেছেন, এই নিন আপনার লেখা ।” প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, আমি হেমচন্দ্রকে 
তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন অনুরোধ করেছিলাম “স্বামী বিবেকানন্দ এবং 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম” বিষয়ে তিনি যদি একটি প্রবন্ধ আমাকে দেন। 
জানতাম প্রবন্ধ লেখা তার পক্ষে তখন সম্ভব নয়। তাই তাকে অনুরোধ 
করেছিলাম তিনি বলে যাবেন, একজন কেউ লিখে নেবেন। দরকার হলে 
আমি নিজে এসেও তার কথা লিখে নিতে পারি। তারপর তিনি সেই লেখাটিতে 
স্বাক্ষর করে দেবেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন লিখে নেবার জন্যে আমার 
আসার দরকার নাই। তিনি কাউকে দিয়ে তার বক্তব্য লিখিয়ে নেবেন এবং 
তাতে থাকবে তার স্বাক্ষর। এদিন যাওয়ামাত্র তার স্বাক্ষরিত (তারিখ ২৩ 
এপ্রিল ১৯৭৮) সেই প্রবন্ধটি তিনি আমার হাতে দিলেন।” মোটামুটি বেশ 
বড়ই প্রবন্ধটি। দেখলাম তাতে রয়েছে স্বামীজীর সঙ্গে যখন তারা সাক্ষাৎ 
করেছিলেন তখন স্বামীজী তাদের কি বলেছিলেন সেকথা-যার কিছু অংশ 
তখনও অপ্রকাশিত, তার নিজের জীবনে ও ভারতের জাতীয় জীবনে ও 
ুক্তি-সংগ্রামে স্বামীজীর প্রভাব ; নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র (চট্টোপাধ্যায়), 
সূর্য সেন, বাঘাযতীন, সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে তার কিছু মন্তব্য এবং সবশেষে 
্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তার অসাধারণ কয়েকটি বাক্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি 
এ প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন : “স্বামীজীর মতো এমন চরিত্র, এমন অসাধারণ 
প্ীশক্তিসম্পন্ন THAR পুরুষ কোন দেশে জন্মেছেন বলে আমি জানি না। 

aca বিচিত্র কর্মজীবনের নেপথ্যে যে মহাপুরুষের শক্তি ক্রিয়াশীল 
দু প্রেরণা কে আজীবন রিচালিত করেছে তিনি হলেন তার গুরু, 
বাঙলার গুরু, ভারতের গুরু, জগতের গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। 


— শী 
১ প্রবন্ধটি গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংঘুক্ত হয়েছে। 
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ARCS সাধনপীঠে সেই মহাসাধক ভবতারিণীর FUT মূর্তির মধে 
দেশমাতৃকার চিন্নয়ী সত্তাকে আবাহন করেছিলেন, পাথরের প্রতিমার মধে 


হয়ে ভারতবর্ষকে উত্তোলন করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের শক্তিই স্বামীজীর ভিতর 
দিয়ে কাজ করেছে। তীর শিক্ষা এবং দীক্ষায় এই অপূর্ব পুরুষের আত্মপ্রকাশ 
সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে মূল পুরুষ তাই যুগাবতার 


প্রক্রিয়ায় দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় গতিবেগ, প্রাণশক্তি, লক্ষ্যমুখীনতা এবং 
পথনির্দেশ। এই দুই মহাপর যে কী ছিলেন এবং তারা যে ভারতবর্যকে 
এবং জগৎকে কী দিয়ে গিয়েছেন তা উপলব্ধি করতে আমরা এখনও কেউ 
পারিনি __এখনও বহু যুগ লাগবে।” 


বিপ্লবী ভূপেন্দরকিশোর রকষিত- রায় এ ‘ভারতে 
৫৪২) ইতিপূর্বে এই কথাগুলি পড়েছিলাম। nn us 
নামাকে দেওয়া হেমচন্দ্রের এ প্রবন্ধের প্রথমেই 
+ মচন্্ে র প্র দেখলাম স্বামীজীর 
দিয়েছিলাম কার APF ভিনি বলেছেন: “বীর সম্যাসীর কাছে আমরা 
গয়েছিলাম আমাদের > PRSI সারা ভারতবর্ষে তিনিই তখন সবচেয়ে 
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RAAT হেমচন্্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


ভর মুখ থেকে সরাসরি তার অগ্লিবাণী শুনছি এক 
ও সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেদিন সেই পুরুসিংহের মুখ 

নির্গত ধীরবাণী আমাদের দেহে-মনে আগুন ধরিয়ে 
থেকে বয়ে দিয়েছিল। সে 
তো ধু বাণী নয় মন্ত্র যা অস্তরের সুপ্তশক্তিকে উদ্বোধিত করে।... স্বামীজীকে 
হন আমি দেখেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো-উনিশ বছর। আজ আমার 
qf পঁচানববই-ছিয়ানববই। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের স্মৃতি আজও আমার 
ace গতকালের ঘটনার মতো স্পষ্ট। স্বামীজীর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম 
পচণ্ড দেশপ্রেমের প্রকাশ। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আমার দেশপ্রেমের 
ogo শিক্ষা তারই কাছ থেকে পাওয়া। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হয়ে 
দেশের প্রতি ভালবাসা কাকে বলে। ভারতবর্ষের প্রকৃত জাগরণ 

ছি T তিনিই।” 

হেমচন্দ্রের উপরোক্ত মন্তব্যের শেষ বাক্যটির সূত্র ধরে হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা 
করলাম: আপনি বলছেন, “ভারতবর্ষের প্রকৃত জাগরণ এনেছিলেন স্বামীজী’। 
ন্রাগরণ' বলতে আপনি কি এখানে “জাতীয় জাগরণের’ কথা বলতে চাইছেন? 


হেমচন্দ্ৰ : P 

আমি: গান্ধীজী, তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ জাতীয় নেতাদেরও তো 
samara জাগরণে বিরাট অবদান আছে। আপনি শুধু স্বামীজীর সম্পর্কে 
ওকথা বলতে চাইছেন কেন? 

হেমচন্দ্ৰ : “তাদের অবদানকে অস্বীকার করছি না। আমি বলছি, স্বামীজীই 
এনেছিলেন প্রথম জাতীয় জাগরণ এবং মনে করি সেটাই প্রকৃত জাগরণ! 
aE, তার ope অথবা পরব্ঠী কোন জননায়ক নন, ভারতের জাতীয় 


মগরণের প্রকৃত ce eres করে দিয়েছিলেন AA স্বামীর 
সমসাময়িক বা পরবতী কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে যাঁরা পরিচালিত 


৫৫ 


দশ সুভাষচন্দ্র, জহরলাল প্রভৃতি চরমপন্থী নরমপন্থী সমস্ত নেতা এবং আমাদের 
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৫৬ 
মতো অসংখ্য সাধারণ সৈনিক যারাই দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলাম, 
সবার পেছনে অনিবার্যভাবে ছিলেন স্বামীজী, ছিল তার প্রেরণা, তার আশীর্বাদ।” 
এই কথার সূত্রে হেমচন্দ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক বিখ্যাত 
নেতার ভূমিকাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেন : “স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
যত বড় নেতার আসন আমরা তাকে দিই না কেন, ব্রিটিশ সরকার কিন্ত 
তাকে ভয় পেত AT! এটা BY আমার কথা AT) ইতিহাসও সেকথাই বলবে। 
একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ এঁতিহাসিক কি বলেছেন দেখুন।” অতঃপর তিনি 
মাইকেল এডওয়ার্ডস-এর লেখা “দি লাস্ট ইয়ারস অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া’ থেকে 
কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করলেন এবং তার নিজের সংগ্রহ থেকে বইটি আমাকে 
তৎক্ষণাৎ দিয়ে এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা (৪৭-৪৮) উল্লেখ করে তা মিলিয়ে নিতে 
বললেন। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম তার স্মৃতি অসাধারণভাবে নিখুঁত। এ 
এতিহাসিকের মন্তব্যের সূত্র ধরে হেমচন্দ্র অতঃপর বললেন : “ইংরেজ রাজশক্তি 
ভারতবাসীকে নৈতিক, মানসিক, বৌদ্ধিক সকল দিক দিয়ে চিরকালের জন্যে 
পরাধীন করে রাখার যে সুদূরপ্রসারী গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল তা স্বামীজীই 
সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন এবং জাতিকে সেই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয়ে 
সচেতন করে দিয়েছিলেন। সেজন্যে, দেখবেন আমি আমার প্রবন্ধে বলেছি: 
হাতা আমাদের দেখে ধ্মনয়কের থেক স্বাধীনতার ধরি, স্বাধীনতার 
মতো ঝলসে উঠত, যার উত্তাপ জাতিকে Be অরে cee আগুনের 
a প্ত করে তুলেছিল প্রচণ্ডভাবে। 


এবং ee eRe সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। গীতা 
রটনা সমস্ত মুক্তি-সংগ্রামীদের কাছেই ছিল বাইবেল__পরম 


পবিত্র বন্ত। আমাদের 
৭ মুবক-বয়সে আমরা 
-সংগ্ামীদের ঘর-বাড়ি রা শুধু এসবই পড়েছি। পুলিস যখনই 
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কোন যুবক-যুবতীর কাছে পাওয়া গেলেই বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ সন্দেহাতীত বলে পুলিস মনে করত'।” 
আমি বললাম : গতদিন আপনার শেষের কথাগুলি আমাকে খুব অভিভূত 


করেছে। 
compar: “কি বলেছিলাম আমি?” 


আমি: আপনি বলেছিলেন, ‘এই অসাধারণ মানুষটিকে আমি দেখেছি। 
জীবনে আর দ্বিতীয় একজন মানুষকেও দেখিনি যাকে স্থানীজীর পাশে দাড় 
করাতে পারি। গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম যখন আমার দেখা হয় তখন দেখলাম 
তাকে সবাই প্রণাম করছেন। কিন্তু আমি করিনি। একজন সেবিষয়ে আমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বললেন গান্ধীজীকে প্রণাম করার কথা। আমি বললাম : 
আমার এই দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমি স্বামী বিবেকানন্দের চরণ স্পর্শ করেছি। 
আমার এই দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আর কারও পা আমি স্পর্শ করতে পারব না! 
যে-মস্তক স্বামী বিবেকানন্দের চরণতলে নত হয়েছে সে-মস্তক আর কোথাও 
নত হবে না। জীবনে কখনও আর কাউকে প্রণাম করিনি, আর কারও পায়ে 
মাথা নোয়াইনি ৷’ 

হেমচন্দ্ৰ গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন : “আমি তাকে দেখেছি। আমি 
তার পা ছুঁয়েছি। আমার মাথায়, পিঠে তার অগ্নিষ্পর্শ এখনও যেন অনুভব 
করছি। আমার জীবনের চরম ক্ষণ সেই মুহূর্তগুলি যখন স্বামীজীর সান্নিধ্যে 
এসে দেশকে ভালবাসতে আমি শিখলাম, পরাধীনতার বেদনা যে কত মর্মদাহী 
হতে পারে তা তখন প্রাণের গভীরে অনুভব করলাম। তার কাছে গিয়েছিলাম 
ধর্মের কথা শুনব বলে। কিন্ত কী কথ্য যে সেদিন শোনালেন তিনি! | 
চোখ খুলে দিলেন। বুকের মধ্যে আগুন হেলে দিলেন। সে আগুন আও 
ত্বলছে হৃদয়ে । সে আগুনের নাম বিবেকানন্দ। সে আগুনের নাম ভারতবর্ষ | 
আসমুদ্র-হিমাচল অবিভক্ত ভারতবর্য। সে ভারতবর্যকে শুধু oe 
থেকে মুক্ত করতেই নয়, তাকে বিশ্বের বিভিন্ন বটিশের 


৩ম সভ্যতার সমাবেশে উজ্জ্বল 
জ্যোতি হিসাবে SISOS করার, তাকে রানীর আসনে অধিষ্ঠিত করার দায়িত্ব 


০০০০ 
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৫৮ 

আমাদের উপর, সেদিনের তরুণ ও যুবক সমাজের উপর, স্বামীজী অপ 
করেছিলেন। সেই উত্তোলনের সূচনা বলিষ্ঠভাবে তিনিই করে গিয়েছিলেন। 
আমাদের উপর ভার ছিল উত্থানের সেই রথচক্রের গতিকে অব্যাহত রাখার। 
কিন্ত আমরা কি তা পেরেছি? পেরেছি কি তার স্বপ্নকে সার্থক করতে? 
পেরেছি কি তার পতাকাকে ঠিকমতো বইতে? প্রায় একটা পুরো শতাব্দীর 
ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহকে চোখের সামনে তো দেখলাম। আমাদেরকে বাতিল 
করে দিয়ে তিনি এবার হয়তো আজকের বা আগামী দিনের যুবসমাজের ভিতর 
থেকে তার সৈনিকদের বেছে নেবেন। কামাখ্যা মিত্রের কাছে শুনেছিলাম, 
স্বামী সারদানন্দ নাকি এ-কথাটা বলতেন। 

“কামাখ্যা মিত্রের কাছে শুনেছিলাম যে, স্বামীজীকে তিনি বলতে 
শুনেছেন: “আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পঞ্চাশের দশকে পৌঁছানোর আগেই 
জাগ্রত ভারতবর্ষ ইংরেজকে তল্লিতল্লা সমেত ইংলণ্ডে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। 
তারপর ক্রমে সে বিশ্বসভায় আপন মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।* বিবেকানন্দের 
স্বপ্ন কি অপূর্ণ থাকবে? তার “মিশন কি অচরিতার্থ হতে পারে? শক্তি, 
প্রেরণা, ভরসা সবই তো তিনিই যোগাবেন। অযোগ্য আমরা-_তা পেয়েও 
হারিয়েছি। বিবেকানন্দ নিখাদ, নির্ভেজাল, নিটোল মানুষ চেয়েছিলেন বেশি 
নয়, একশটা মাত্র। যে-মানুষের কোথাও কোন মেকি থাকবে না। হায়! 

এ সে শর্ত আমরা পূর্ণ করতে পারিনি। অনেক প্রতিশ্রুতিময় মানুষ এসেছেন 
স্বার্থ, সঙ্টীর্ণতার আবর্তে মনুষ্যত্ব হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছেন। দেশপ্রেমিকের 
যে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ বিবেকানন্দ দাবি করেছিলেন আমরা শোচনীয়ভাবে TY 
হয়েছি তা পূর্ণ করতে। কিন্তু বিবেকানন্দ এখনও মরেননি। মরতে তিনি পারেন 
না। ভারতবর্যকে__তার জীবনসর্বস্ব ভারতবর্যকে-__তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত 
না দেখে তিনি যে স্বস্তি পেতে পারেন না। ভারতবর্ষের জন্য তার উম্মাদনা 
যে কত তীব্র ছিল তা যে আমরা চোখের সামনে দেখেছি। উঃ, ভারতের 
জন্যে কী তার ব্যাকুলতা, কী তীর যন্ত্রণা!” 
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দেশের জন্যে বিবেকানন্দের যন্ত্রণার রূপ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন 
লাহোরের ‘ট্রিবিউন’ পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দরনাথ গুপ্ত এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ। 
সে-সংবাদ আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি। সেই গভীর অন্তর্দাহের 
রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও। তার মনে হয়েছিল ভারতবর্ষের 
জন্য বেদনা যেন মৃর্তিধারণ করেছিল বিবেকানন্দের মধ্যে। তিনি লিখেছেন: 
«একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলকাতার হেদোর ধারে আমার দেখা হয়৷... 
(তাহার তিরোধানের ঠিক ছয়মাস পূর্বের কথা)... সেই দিন... বুঝিতে 
পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময় ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য 
বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা। 
' বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল।-.. এ ব্যথার কথা 
ভাবি বেদনার কথা চিন্তা করি__আর জিজ্ঞাসা করি “বিবেকানন্দ কে! দেশের 
জন্য ব্যথা কি কখনও শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে 
পারে।”” 

আমি: ব্রহ্মবান্ধব লিখেছেন, তিনিও দেখেছিলেন দেশের জন্য স্বামীজীর 
এ ব্যাকুলতা। 

হেমচন্দ্র : “তার সেই ব্যাকুলতা বার্থ হয়নি। ভারতবর্ষ সেদিন জেগেছিল। 
তার জীবন ও বাণীতে পেয়েছিল আলোর সন্ধান, এগিয়ে চলার মন্ত্র। সেই 
আলো আজও আমাদের পথ দেখাবে, সেই মন্ত্র আজও আমাদের শক্তি যোগাবে 
আগামী দিনের ভারত গড়ার কাজে। বিবেকানন্দের অনুগামী আমি। আমি 
তাই আশাবাদী। আজ আমাদের সামনে দেশের যে অবস্থা দেখছি, তা সত্য 
নয়। যা আসছে সামনে তা-ই হবে সত্য। এখন চলছে ক্রান্তিকাল। এ আমাদের 
সামনে একটা বিরাট পরীক্ষা__একটা বিরাট প্রশ্ন। আমরা আমাদের ঘরের 
সম্পদের দিকে চোখ ফেরাব, না বাইরের হাওয়ায় ভেসে যাব? এখন আমাদের 
আত্মস্থ হতে হবে। স্বামীজীর বাণীতেই আমরা পাব আমাদের আত্মস্থ হবার 


aa প্রস্তাবনা, পৃঃ [১৮]-[১৯] 
৩ বিশ্ববিবেক, থাক্‌-সাহিতা, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ১৩-১৪ 
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wg) আমি মনে করি এখন শুধু মন্থন চলছে। এই কোলাহল, এই বিভ্রান্তি 
থেকেই একদিন অমৃত উঠবে। এটি আমার বিশ্বাস, আমার প্রত্যয়।” 


হেমচন্দ্রের ঘরে একজন ঢুকলেন। বছর সত্তর বয়স হবে। তিনি এসে 
পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন হেমচন্দ্রকে। আমাকে নমস্কার করলেন। নাম 
বললেন হরিপদ চক্রব্তী। বললেন : “কাছেই থাকি। বড়দার' কাছে রোজই 
একবার আসি। আমি শুনেছি আপনি আগেও কদিন এসেছেন। কিন্তু আমি 
বিকেলের দিকে কদিন এসেছি বলে আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনি 
সকালের দিকে এসেছেন। (আমাকে অনুচ্চ স্বরে বললেন যাতে ay 
শুনতে না পান) বড়দার কাছেই আমার বিপ্লব-জীবনের হাতে খড়ি। তিনি 
আমার বিপ্লব-জীবনের গুরু। শুধু আমি কেন__আমি তো সাধারণ কর্মী। 
আমার মতো অসংখ্য সাধারণ কর্মীর কথা ছেড়ে দিন। কত বড় বড় বিপ্লবী 
নেতার গুরু বড়দা। আর, বড়দা আর আমাদের সকলের বিপ্রব-গুরু 
“বিবেকানন্দ” ৷’ 

হেমচন্দ্রের মুখেও এই কদিন কতবার শুনেছি স্বামীজীর কাছে তাঁরা 
_ বিপ্রবীরা__পেয়েছেন পথের আলো। এগিয়ে চলার মন্ত্র। আজও বলছিলেন 
সেই BAT | হেমচন্দ্র সম্পর্কে একজনের কাছে একটি কথা শুনেছিলাম। এ-প্রসঙ্গে 
সেটি উল্লেখ করা যেতে পারে। বেশ কিছুকাল আগে এক আত্মীয়ের বাড়িতে 
বিয়ে উপলক্ষে গিয়েছিলেন হেমচন্দ্র। রাত্রে সেখান থেকে একাই বাড়ি ফিরছেন। 
পথে একটা গলি পড়ে। গলিটা ছিল অন্ধকার। আত্মীয়দের দু-একজন তাই 
তর সঙ্গে আসতে চাইলেন তাকে আলো নিয়ে গলিতে এগিয়ে দিতে। সেকথা 
তাকে বলতে খুব বিরক্ত হলেন হেমচন্দ্র। বললেন: “রাখ! আমাকে আর 
তোদের আলো দেখাতে হবে না। আমাকে কে আলো দেখায় জানিস? স্বাসী 
বিবেকানন্দ। তোরা আমাকে কি এগিয়ে দিবি? আমাকে এগিয়ে নিয়ে যান 
we বিবকান বিবেকানন্দ নামক সেই আগুন কিভাবে মানুষকে হালায়, 
ভাবে গোড়ায়, পুড়িয়ে নতুন করে গড়ে তার একটি উজ্জ্বল 


iti 
é i 
Ga তার অনুগামী যুক্তি-সংগ্রামীরা ‘বড়দা’ বলতেন। 
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বিপ্রবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৬১ 
ge হেমচন্দ্ৰ ঘোষ চোখের সামনে তাকে দেখেছি, দেখেছি বিবেকানন্দ 
নক আলোকস্তস্ভ কিভাবে হেমচন্দ্রকে আলোবদীপ্ত করে রেখেছেন। 


হেমচন্দ্রের মুখ থেকে শোনা তীর প্রত্যয়ের কথা, এবং যে উষ্ণতা 
ঢেলে কথাগুলি তিনি উচ্চারণ করছিলেন তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করছিল। 
এর আগে চারদিন তার কাছে অবাক হয়ে শুনেছি তার জীবনের কোন্‌ গভীরতাকে 
স্পর্শ করে রয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। শুনেছি ভারতের জাতীয় জাগরণ এবং 
্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামীজীর অবদান সম্পর্কে তার নিজের অভিমত এবং মৌলিক 

বিশ্লেষণ। 
হেমচন্দ্ৰ তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন: “আর একটা কথা বলি, যেটা 
সেদিন আমরা eter অনেকেই তলিয়ে দেখিনি, দেখার বোধ হয় অবসর 
ছিল না, অথবা বলা উচিত দেখার যোগ্যতা ছিল না। তা হলো ভারতবর্ষের 
এই নবজাগরণের কেন্দ্রীয় পুরুষটি হলেন রামকৃষ্ণদেব। জানি না, বর্তমান 
ট্রতিহাসিকরা এ-বিষয়ে কি বলবেন। মনে হয় এখনও এদিকটায় বিশেষ কারুর 
দৃষ্টি পড়েনি। অবশ্য সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ যথার্থ এতিহাসিক 
মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময়ের দৃূরত্বও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি বিশ্বাস করি, 
ভারতবর্ষের নবজাগরণ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে যখন গবেষণা হবে তখন 
এই তথ্যটিই উদ্ঘাটিত হবে যে, ভারতবর্ষের জীবনে গত শতাব্দীতে যে বিপ্লব-তরঙ্গ 
উদ্ভুত হয়েছিল তার শীর্ষে ছিলেন এই ব্যক্তিটি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন তিনিই। তার আগে ইতিহাসের 
দিক দিয়ে কিছু বিশিষ্ট পুরুষ যারা এসেছেন তারা হলেন তার, ইংরেজীতে 
যাকে বলে, “TRAPS (herald) | যে বাণী তিনি নিয়ে আসবেন, যে চেতনা 
তিনি সঞ্চার করবেন তার জন্যে তারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব পালন 
করেছিলেন অনবদ্য দক্ষতার সঙ্গে। সম্রাট যখন দরবারে আসেন : 
আগে দূত আসেন, ঘোষক আসেন। তারা ইঙ্গিত দেন 3 তখন তার 
সম্রাট আসছেন। আমি এতিহাসিক নই, » তারা জানিয়ে দেন 
কিন্ত রামকৃষ্ণদেবের 


পতি 
জীবৎকালে এবং তার তিরোধানের পর হে নই। 
তারতবর্ষের পট-পরিবর্তনের 
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সূচনা হয়েছে সেটা আমার চোখে এখন ধরা পড়ছে। আরও পঞ্চাশ বা একশ 
বছর পরে জিনিসটি আরও পরিষ্কার হবে বলে আমার বিশ্বাস। ভারতবর্ষের 
জাগরণের মধ্যমণি যে শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যটি ক্রমশঃ ইতিহাসের পণ্ডিতদের 
নজরে আসবেই। যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তাদের ইতিহাস ‘ইতিহাস’ নয়।” 


প্রথম যেদিন হেমচন্দ্রকে তার ঘরে দেখেছিলাম সেদিন থেকেই একটা 
প্রশ্ন, একটা কৌতূহল আমার মনে জেগেছিল এবং যত তার কথা শুনেছি 
ততই সেটা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল | শেষদিন তার স্বাক্ষরিত প্রবন্ধটির উপসংহারে 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং স্ধনার তাৎপর্য সম্পর্কে তার মন্তব্য দেখে এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্যটি শোনার পর আমার কৌতুহল তীব্রতর 
হয়ে উঠল। প্রসঙ্গ একটা পেয়ে গেলাম বলে সরাসরি তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটি তার 
কাছে রাখলাম। আমার কৌতুহলটি হলো: প্রথম দিনেই লক্ষ্য করেছিলাম, 
ফটো টাঙানো রয়েছে, যথা স্বামী বিবেকানন্দ, সারদাদেবী, ভগিনী নিবেদিতা, 
চিত্তরঞ্জন দাশ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র এবং নজরুল। সারদাদেবী, 
স্বামীজী, নিবেদিতা এবং সুভাষচন্দ্রের ফটোগুলি বড় সাইজের। এছাড়া স্বামীজীর 
আরো দুটি ভিন্ন ভঙ্গির বহুপরিচিত বড় ফটো এবং সুভাষচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত 
ছোট সাইজের একখানি ভিন্ন ভঙ্গির ফটোও রয়েছে ঘরে। লক্ষ্য করলাম 
যে, একমাত্র স্বামীজী এবং নেতাজীরই একের বেশি ফটো এ ঘরে রয়েছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে হেমচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
ঘরে তার ফটোর অনুপস্থিতিটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল, বিশেষ করে সারদাদেবীর 
একটি বড় ছবি যখন তার ঘরে রয়েছে। শুধু রয়েছে বললে কম বলা হলো। 
কারণ ছবিটি যেখানে টাঙানো রয়েছে তাতে অনুমান হয় যে, তীর প্রতিই 
হেমচন্দ্রের শ্রদ্ধা সর্বাধিক। হেমচন্দ্রের শয্যার শিয়রের ঠিক সোজা দেয়ালে 
টাঙানো রয়েছে সারদাদেবীর সেই পরিচিত ছবিটি যে-ছবি মঠে-মন্দিরে, ভক্তজনের 
ঘরে ঘরে পূজিত হয়ে থাকে। তার ছবির এক পাশে রয়েছে স্বামীজীর একটি 
পরিচিত ছবি, আর এক পাশে নিবেদিতার সর্বজনপরিচিত বিখ্যাত ছবি। 
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এ তলা সিসি. সি রা সা... সা 
বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৬৩ 


তাই সবেমাত্র-কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের সূত্র ধরে হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা 
করলাম: আপনার ঘরে এতগুলো ফটো রয়েছে__ সারদাদেবী, স্বামীজী এবং 
নিবেদিতার ফটো রয়েছে_ কিন্ত, কই রামকৃষ্ণদেবের কোন ফটো দেখছি না 
তো? 


উত্তরে হেমচন্দ্র মৃদু হেসে প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে বললেন : “ঠাকুরের 
ছবি! কোথায় রাখব তাকে বলুন? তাই তাকে হৃদয়ে (নিজের বুকে দু-হাত 
ঠেকিয়ে) রেখেছি। (যুক্তকরে প্রণাম জানিয়ে) তিনি যে কী, তিনি যে কে 
তা বোঝার ক্ষমতা আমার নাই। শুধু এইটুকু জানি যে, তিনি স্বামীজীর 
a, তার সমস্ত শক্তির উৎস। যে-শক্তিতে সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়েছিল, 
যে-শক্তিতে ভারতের কয়েকশ বছরের Fears ঘুম ভেঙেছিল সেই শক্তির 
TRR যার সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতো মানুষ বলেছিলেন, তার মতো 
লাখ লাখ বিবেকানন্দ ঠাকুর একমুঠো ধুলো নিয়ে মুহূর্তে তৈরি করতে পারতেন। 
তাহলে বুঝুন ব্যাপারটা! তাকে কি আমরা ধারণা করতে পারি! স্বামীজীকে 
দেখে, তার জীবন, বাণী এবং কর্মের বিচিত্র প্রভাব দেখে আমার মনে হয়েছে 
যে, দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে রামকৃষ্ণদেব শুধু বিবেকানন্দেরই কুলকুণ্ডলিনীকে 
জাগিয়ে দেননি, তিনি ওখানে বসেই স্বামীজীর মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের 
কুলকুণ্ডলিনীকেই জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের নবজাগরণের মন্ত্পুরুষ | 
তাই শ্রীরামকৃষ্ণ, নায়ক বিবেকানন্দ__যোগেশ্বর রামকৃষ্ণদেব, ধনুরধারী | 
বিবেকানন্দ । দক্ষিণেশ্বরের MACE যে হোমানল ্বালিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদের | 
তা থেকে উদ্ঘিত হয়েছিলেন যজ্ঞপুরুষ বিবেকানন্দ। সকলের অলক্ষ্যে | 
লোকলোচনের অন্তরালে, নীরবে নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের i 

রী যুগাবতার AERATION মধ্যে A 
পু Ae oa 
সেই অসীম পুরুযোত্তমকে ছবির মধ্যে সীমায়িত দেখতে বুদ্ধির অগম্য 
তাই তার কোন ছবি আমি রাখিনি। তিনি আছেন তাই মন চায় না। 
হৃদয়ে, আমার চিন্তা ও চেতনায়। আমার 

> 
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স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের ন্বাধীনতা-সংগ্রাম 
“জিজ্ঞাসা করছিলেন মায়ের ছবি রেখেছি-_হ্যা, মায়ের ছবি রেখেছি 
আমি। (‘মা'__এই শব্দটি তিনি খুব আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করছিলেন) 
যদিও আমি মনে করি মায়ের স্বরূপ বোঝা আরো কঠিন। কারণ স্বয়ং ঠাকুর 
তার সম্পর্কে বলেছেন: “ও কিযে সে! ও আমার শক্তি। ওর শক্তির 
আলোতেই আমি শক্তিমান।” দেখুন, স্বামীজী বলছেন তার শক্তির উৎস 
ঠাকুর, আর ঠাকুর বলছেন তার শক্তির উৎস মা। অর্থাৎ স্বাসীজীর শক্তির 
উৎসেরও উৎস তিনি। স্বামীজী তো তাই মাকে ঠাকুরের উপরে স্থান দিতেন। 
সে তো আপনারা ভাল করেই জানেন। বলতেন “জ্যান্ত দুর্গ*। এমনি যে-দুর্গার 
বর্ণনা আমাদের শাস্ত্রে (চণ্তী'-তে) আছে তা কল্পনা করতেই মাথা ঘুরে যায়। 
আবার জ্যান্ত দুর্গা! সুতরাং মা যে কী তা ধারণা করা অকল্পনীয় ব্যাপার। 
কিন্তু তবু কেন রেখেছি তার ছবি মাথার উপরে জানেন? মাকে আমার 
ভাল লাগে। মা কী, মা কত বড় তা বুঝি না। বোঝার আকাঙক্ষাও নাই। 
শুধু বুঝি তিনি মা।” 

আমি : মায়ের কথা বিপ্লবী জীবনে কি কিছু জানতেন? 


CADE: ‘না, তেমন কিছু না। মায়ের সম্পর্কে পরে জেনেছি। তবে 
মায়ের কথা আমি শুনেছিলাম। কারণ আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই রামকৃষ্ণ 
মিশনে যোগ দিয়েছিল। সন্যাস নিয়ে তার নাম হয়েছিল স্বামী মোক্ষানন্দ। 
সে ছিল মায়ের মন্ত্রশিষ্য। ১৯১০ শ্রীস্টাব্দে আমি যখন প্রথম বেলুড় মঠে 
যাই তখন সে সেখানেই ছিল। সে-ই [মায়ের কথা আমাকে] বলে। মাকে 
অবশ্য কখনো দেখিনি স্থূল দেহে। 


“শুনেছি, অরবিন্দ, যতীন মুখাজী মায়ের কাছে গিয়েছিলেন এবং 
i : ; \ মায়ের 
আশীর্বাদ তারা পেয়েছিলেন। শুনেছি, অরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাবার আগে মাকে 
প্রণাম করে তার আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিলেন। মানিকতলা বোমার আসামী 


৬৪ 


শত খা জীবনী অনুযায়ী BRE হলো; “ও কি যে সে! ও আমার 
near, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃঃ ১২৭। 
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বিপ্রবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৬৫ 


স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এবং স্বামী চিন্ময়ানন্দ_তারা তো মায়ের খুব স্সেহভাজন 
grams আর বাঙলার বিপ্লবীদের একজন বন্ধু গণেন মহারাজও মায়ের অত্যন্ত 
নান ছিলেন। আরও অনেকে__ারা পূর্বে বিপ্লবী ছিলেন বা বিপ্লবের 
সঙ্গ কোন না কোন ভাবে যুক্ত ছিলেন__বেলুড় মঠে যোগ দিয়েছিলেন 
এই সমস্ত ছেলেদের বিশেষ করে দেবব্রত বসু এবং শচীন সেনের মতো 
বিখ্যাত বিপ্লবীদের মঠে যোগদানের ব্যাপারে শুনেছি তখনকার বেলুড় মঠ 
কর্তৃপক্ষ প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কারণ বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ঘোগযোগ আছে এই সন্দেহে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তখন CATE মঠের উপর 
m ছিল এবং মঠকে রাজদ্রোহমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে 
নিষিদ্ধ করার চেষ্টাও হয়েছিল। শুনেছি এই সময় মা-ই এইসব ছেলেদের 
মঠে যোগদানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।' তার নির্দেশেই এঁরা মঠে স্থান 
পেয়েছিলেন। 

“মঠবাসিনী হয়ে বিপ্লবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্যে সেসময়ে 
সিস্টারকে (সিস্টার নিবেদিতাকে) বেলুড় মঠ থেকে চলে আসতে হয়েছিল। 
এই আনুষ্ঠানিক সম্পর্কচ্ছেদ তখন মঠ রক্ষার কারণে হয়তো অনিবার্য ছিল। 
কিন্ত মা সিস্টারকে কখনও বিপ্লবের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলেছেন বলে শুনিনি। 
অথচ মায়ের প্রতি নিবেদিতার যা শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল তাতে মা যদি তাকে 
এ-বিযয়ে কোন নিষেধাত্মক নির্দেশ দিতেন তাহলে নিশ্চয় নিবেদিতার পক্ষে 
বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা অসম্ভব ছিল। শুনেছি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে 
চলে যাওয়ার পরেও নিবেদিতা ছিলেন মায়ের পরম স্সৈহের পাত্রী। এই ঘটনার 
খোজ নিয়ে পরবর্তী কালে জেনেছি যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সার 
এ মটর অন্যান্য MATTE সঙ্গে তীর পূর্বের সম্পর্ক অটুট ছিল। 
‘ আপনারা আরও ভাল জানবেন। আমার তো মনে হয়, | 


শিষ্যা হওয়া ছাড়াও নিবেদিতার উপর মায়ের বিশেষ 
০ | স্নেহের 2 
কাজ করে থাকবে। প্রভাবও এ-বিষয়ে 
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i স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


“আমাদের অল্প বয়সে অবশ্য নিবেদিতাকে যে বিপ্লবের সঙ্গে যোগাযোগের 
ভাল চোখে দেখিনি। স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের উপর একটা 
প্রচণ্ড ক্ষোভ ও রাগই হয়েছিল তখন। আমাদের তখন রক্ত গরম- যেকোন 
ভাবে দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরা তখন উন্মাদ, বেপরোয়া। নিবেদিতা 
তখন আমাদের চোখে “জোয়ান অব আর্ক’। আর স্বামীজী__তিনি আমাদের 
কাছে, বাঙালার বিপ্লবীদের কাছে, মুক্তির মন্ত্রগুর_প্রফেট অব ইমানসিপেশন?, 
স্বাধীনতার মন্ত্রচৈতন্যদাতা। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাই তখন নিবেদিতার 
প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবহারে মিশনের রাজভক্তির প্রকাশ দেখেছিলাম। এই 
মনোভাব আমাদের, বিশেষ করে আমার বহুদিন ছিল। পরে যখন জানলাম 
যে, মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক-ত্যাগ অনেকটা লোক-দেখানো ব্যাপার,১ 
গভর্নমেন্টের সন্দেহ এবং রোষ থেকে শিশু মঠকে রক্ষার জন্য তার প্রয়োজন 
হয়েছিল, তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অবশ্য তখন একথাটাও আমরা 
অবহিত ছিলাম না যে, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোনরকম 
সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ স্বামীজীই দিয়েছিলেন। সুতরাং সেদিক দিয়ে নিবেদিতার 
কাডকর্মকে সমর্থন করা মিশনের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। অবশ্য এ-বিষয়ে 
চিন্তা-ভাবনা আমি অনেক পরে শুর করেছি। 

“তবে এপ্রসঙ্গে একটা কথা আমার বারবার মনে হয়েছে। তা হলো: 
শুনেছি যে, সবরকম জটিল বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার গুরুভাইরা 
মায়ের পরামর্শ প্রার্থনা করতেন এবং তীর সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশকেই শিরোধার্য 
বলে নির্বিচারে গ্রহণ করতেন। নিবেদিতাকে মঠ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ 
TST মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যে মায়ের কোন ভূমিকা ছিল না 
পা মনে করা অসম্ভব। যদিও কোন তথা প্রমাণ নাই, তবু আমার নিজের 


৬ 'লোক-দেখানো ব্যাপার' মোটেই ছিল না। fi 
ছল 
স্বয়ং স্বামীজীই প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন) নিবেদিতাকে মঠের 
ঘটনা যে, মঠের কারো সঙ্গে নিবেদিতার হৃদয়ের বন্ধন কখনো 


নির্ভেজাল সতা ঘটনা। মঠের নিয়মেই (যে-নিয়ম 
বাইরে যেতে হয়েছিল। Fay সঙ্গে সঙ্গে এটিও 
ছিল হয়নি। তা অটুটই ছিল এ ঘটনার পরেও। 
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নিবেদিতার ব্যাপারে যে অসাধারণ সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল তার 
ধরা ঘোর সুগভীর বাস্তববুদ্ধির অবদান ছিল। এমনভাবে এটা প্রচারিত 
ছিল যে, শুধু ব্রিটিশ সরকারই নয়, জনমানস এবং RATS OY 
ere হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এতে আত্মপ্রসাদ লাভ করোছিল তান 
এদিকে দেশপ্রেমিক জনসাধারণ এতে হয়েছিল ক্ষুব্ধ! একে অবশ্য কোনভাবেই 
ম্িকিয়াভেলিয়ান চাতুঃ বলা যাবে না। কারণ তাতে একে খুবই ছোট করে 
দেখা হবে। প্রথমতঃ এখানে মিশনের কারও ব্যক্তিগত স্থার্থসিদ্ধির ব্যাপার 
দিল at) দ্বিতীয়তঃ স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের মহান কল্যাণের জন্যে চু 


age মিশনের তৎকালীন কর্ণধারগণ একটি পবিত্র জাতীয় কর্তব্য গান 
করেছিলেন। সেদিন ব্রিটিশের সন্দেহের বলি হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন যদি ধলিসাং 
হয়ে যেত তাতে কি শুধু ভারতেরই ক্ষতি হতো? সমগ্র পৃথিবীর FUT 
ভনোই স্বামীজীর যে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা। তার অকাল 
son নিমিত্ত হলে শুধু নিবেদিতাকে নয়, স্বামী ব্রহ্মানন্দকেও ভবিষ্যতের 
মানুষ ধিক্কার জানাত। সুতরাং রামকৃষ্ণ মিশন তখন যে পদক্ষেপ নিয়েছিল 
তা যে সম্পূর্ণভাবে যুক্তিপূর্ণ ছিল সেবিষয়ে আমার আজ আর কোন সা 
নাই। আমার শুধু মনে হয় যে, এই অপূর্ব সিদ্ধান্তটির নেপথ্যে ছিল মায়ের 
মস্তিষ্ক এবং প্রজ্ঞা। আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হয়েও মা ছিলেন আশ্চর্য 
বাস্তববুদ্ধির অধিকারণী।' এব্যাপারে তার তুলনা তিনিই, অথবা একমাত্র 
ঠাকুর। 


৭ হেমন্ত ঘোষের এই মত অবশাই তার বাক্তিগত। প্রীমা নিশ্চয়ই অসাধারণ বাস্তববুদ্ধির অধিকারিণী 
ছিলেন এবং তিনি যতদিন স্ুলদেহে বর্তমান ছিলেন মঠ-মিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার সিদ্ধান্তই ছিল শেষ-কথা। 
কিন্তু তিনি কখনই ‘মতলব’ করে কোন পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত দিতেন না। নিবেদিতার ব্যাপারে তিনি কোন 
সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকলে (যদিও দিয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নাই) তা দিয়েছিলেন মঠের নিয়মকে রক্ষা 
করার জন্যেই। মঠের নিয়ম ; রাজনীতির সঙ্গে মঠের ত্যাগী সদসাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। মঠের আদর্শ 
ও নিয়ম রক্ষায় বাপারে ন্নেহ্ম়ী সঙ্ঘদজননী কত কঠোর হতে পারতেন সৈ-সম্পর্কে নিবেদিতার এই উক্তিটিই 
ঘথেষ্ট: “আর যখন কঠোরতার প্রয়োজন ? সেক্ষেত্রে কোনরকম ভাবালৃতায় বিভ্রান্ত হন না। যে-্রক্চচামীকে 
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“নিবেদিতার ব্যাপারটি__যেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আমাদের যৌবনকালে 
হয়েছিল এবং এখনও হয়ে থাকে__সে-সম্পর্কে আমার যে-ধারণার কথা 
বললাম তা অবশ্য খুব অল্পদিনই হলো আমার হয়েছে। এ-ব্যাপারে শশ্করীপ্রসাদ 
বসুর সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছে। উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন 
কয়েক বছর আগে। তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল রামকৃষ্ণ মিশন, বিশেষ 
করে স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ, নিবেদিতার প্রতি অবিচার করেছেন এবং নিবেদিতাকে 
ওরা অবহেলা করেছেন। শঙ্করীবাবু আমাকে বলেছিলেন যে, আমার ধারণা 
আস এবং সেন নানা erro উল্লেখ করেছিলেন। সেগুলি এখন 

SIS মনে নাই। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উনি আমার 
করেছিলেন। ব্যাপারটিকে তক্ষুণি আমি বিশেষ ইনি ছি আকষণ 
ওটির তাৎপর্য আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি। ওটি একটি রেভিলেশন আমার কাছে। 
শঙ্করীবাবু বলেছিলেন, নিবেদিতাকে রামকৃষ্ণ মিশন যে কী সম্মান ও ভালবাসার 
ORS দেখতেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের 
সাধু-সন্যাসীদের কাছে যা কিনা গীতা সেই স্বামীজীর “কমগ্লীট ওয়ার্কস’-এর 


‘বিতাড়িতা’, যা ও রামকৃষ্ণ মিশন থেকে 
ঘটনাই নিবেদিতাকে কে বলেছিলেন যে, “এই একটি মাত্র 
৭ সমস্ত সমালোচনাকে 


TMI পরে কোন সময় কোন সন্তান প্রীমায়ের গল যদিও গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল তার 
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ag করে দেবে!” শক্করীবাবু আরও বলেছিলেন যে, ‘রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ 
থেকে নিবেদিতার সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ ব্যাপারটা যে একটা ফরম্যাল আফেয়ার 
ছিল তার ব্যাখ্যাও কি আমরা এই ঘটনাটি থেকেই পাই না?” আমার পূর্বের 
র্ঘকালের ধারণার প্রভাবে সেদিন ওঁর কথাকে স্বীকার করিনি। কিন্তু এখন 
বুঝছি যে, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। 

Comal নিবেদিতার সম্বন্ধে একটি প্রচলিত তুল ধারণার কথাও 
এখানে বলি। কথাটা হলো : একটা ধারণা অনেকের মধ্যে দেখেছি যে, নিবেদিতা 
স্বদেশী ডাকাতির একজন বড় সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আমাদের থেকে প্রবীণতর 
এবং নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এমন বিপ্লবীদের কাছে এর উল্টোটিই 
শুনেছি। আমারও মনে হয় যে, এ রকম ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। প্রবীণ 
নেতাদের কাছে শুনেছি যে, নিবেদিতার পরিচিত একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের 
কিছু সভ্য তাকে বলে যে, তারা কলকাতার কাছে একটা স্বদেশী ডাকাতির 
পরিকল্পনা করেছে। নিবেদিতা তা শুনে খুব রেগে যান এবং তাদের তীব্র 
strat করে À পরিকল্পনা ভেঙে দিতে বলেন। এতেও WHE না থেকে, 
তিনি তাদের নেতাকে এ পরিকল্পনাটির কথা বলেন এবং তাকে এ ব্যাপারে 
সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবে নিরস্ত হয়েছিলেন। 
ডাকাতির দ্বারা মুক্তি-আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানবিক কারণে জনসাধারণ 
এর ফলে বিপ্লবীদের থেকে দূরে চলে যাবে। তাদের মনে বিপ্লবীদের সম্পর্কে 
একটা সন্ত্রাস, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ভাব দানা বাধবে। তাছাড়া, এতে 
অর্থলোভ, নৃশংসতা প্রভৃতি বিপ্লবীদের মধ্যে সংক্রামিত হবার আশঙ্কাও থাকে 
যথেষ্ট, যার ফলে বিপ্লবীদের আদশ্ভ্রষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। স্বদেশী ডাকাতির 
ফলে মুক্তি-সংগ্রামের যে ক্ষতি হয়েছিল এ-বিযয়ে আজ কোন সন্দেহ নাই। 
সত্যি কথা বলতে কি, স্বাধীনতার জন্যে আমরাও স্বদেশী ডাকাতিতে বিশ্বাসী 
ছিলাম। স্বভাবে প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হলেও নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল 
গভীর। তখনকার জাতীয় নেতারা তার পরামর্শকে খুব মূলাবান মনে করতেন। 
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Prorat অরবিন্দের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অরবিন্দকে 

বন্দী করার ব্যাপারে ইংরেজের চক্রান্ত আগে আঁচ পেয়ে অরবিন্দকে বব 
আগ করার এবং পত্ডিচেরী যাবার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। শুধ on 
নয়, এ ব্যাপারে আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্বস্থাদিতেও নিবেদিতা ছি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অরবিন্দের অনুপস্থিতিতে তার 'কর্মযোগিন' এ 
ধর্ম পত্রিকা দুটির নিয়মিত প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব নিবেদিতা বং 


তখন তাদের হাতের মুঠোর বাইরে চলে গিয়েছিলেন। 


“যাক, মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি আমি। 
সেখানে ফিরে যাই। আমি বলছিলাম প্রা্‌-সনযাস জীবনে যাঁরা বিপ্লবের oe 
যুক্ত ছিলেন তাদের এবং নিবেদিতার উপর মায়ের স্নেহ এবং তীর অসাধারণ 
বাস্তববুদ্ধির কথা। কিন্তু যে বিশেষ ভূমিকাটি পালন করতে মা দৈবনিদিষ্ 
ছিলেন তা চিন্তা করলে এতে অবাক হওয়ার কিছু পাই না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞ 
SNS সবাই জানি যে, বাবাদের চেয়ে মায়েদের THR এবং বাস্তববুদ্ধি সব 
সময়েই বেশি। আর এই “মা” তো শুধু রামকৃষ্ণ ভক্তগোষ্ঠীর মা নন তিনি 
সকলের মা-_জগজ্জননী। মা এক সর্বগ্রাসী, বিশ্বপ্লাবিনী মাতৃশকতি__যার 
জাগরণের জন্যেও এবারের যুগাবতারের আসা। রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের বহুমুখী 
তাৎপর্যের মধ্যে এটি শুধু অন্যতমই নয়___অন্যতম প্রধান। 


তো খুব কাছে থেকেই দেখলাম। দেখলাম তার আবির্ভাব এবং Sarr! কিন্তু 
y 
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hee কাছে এঁরা সবাই শিশু। আর শ্রীরামকৃষ্ণ তো বিপ্লবীর রাজা বিপ্লবী 
cenit) এবং সেখানেও সারদাদেবী তার যোগ্য সহধর্মিণী। প্রশ্ন | 
হবে__বিবেকানন্দের বিপ্লবী চরিত্র বোঝা যায়, কিন্তু রামকৃষ্ণ-সারদার মধ্যে 

আবার বিপ্রধীর চিহ্ন কোথায়? আমার উত্তর__তাদের 2 শান্ত সমাহিত নীরব 

জীবনের মধ্যেই রয়েছে অতিবিপ্লবের ধীজ। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ__এই 

ah এক মহা-বিপ্লবের প্রত্তীক। সারা পৃথিবীর চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে এক 

বিরাট রেভলিউশন এনে দিয়েছেন এরা। এঁদের বিপ্লবে চাঞ্চল্য নাই, গতির 

চমক নাই। দু-একটা শতাব্দী হয়তো চলে যাবে এর বহিঃপ্রকাশ মানুষের 

চোখে ধরা পড়তে । কিন্ত এই বিপ্লব, যাকে “রামকৃষ্ণ বিপ্লব’ বলে আমি 
অভিহিত করতে চাই, তা থেমে নাই। নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে তার কাজ 

ঠিক চলেছে। মানুষের অন্তরের এশ্বর্যকে উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তার 
ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে, মানুষকে মনুয্যত্বে পৌঁছে দেওয়াই হলো এই বিপ্লবের প্রকৃতি। 
আগামীকালের মানুষ দেখতে পাবে যে, এই নীরব বিপ্লবের তরঙ্গ জগৎকে 
প্লাবিত করে দিয়েছে।”” 


হেমচন্দ্ৰ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন । দুটি ঘণ্টা যে কোন্‌ দিক দিয়ে কেটে 
গিয়েছে বুঝতে পারিনি। তীর ক্লান্তি দেখে খেয়াল হলো। তার কাছে বিদায় 
নিয়ে রাস্তায় যখন নামলাম তখন বৈশাখের সূর্য মধ্য গগনে । হেমচন্দ্রের ঘরে 
হরিপদ চক্রবন্তী নামে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনিও আসছিলেন 
আমার সঙ্গে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আমাকে কিছু বলছেন। কিন্তু আমার 
কানে কোন কথাই তখন ঢুকছিল না। হেমচন্দ্রের কথাগুলিই তখন কানে 
অনুরণিত হচ্ছিল শুধু। আজও যখন এই সাক্ষাতের স্মৃতিটি আমার মনে 
জাগে তখনও যেন তার কথাগুলি প্রাণে ধ্বনি তোলে। 


৮ এট প্রসঙ্গে ma আসছে are Tere WAL দম্পতি উইল ও এরিয়েল ডুরাষ্টের মন্তবা। 
*লেসনস অব fait নামক বিখ্যাত acy (নিউ Bu 


4 x 
"a, ১১৬৮, পৃ: ৭২) Si লিখেছেন যথাথ বিপ্াব নিয়ে 
আসেন afer এবং HE মহাপুকিষেরা 21110060100) real evolution is 


Of the mind and the improvement of character, the only rex! গা রা 
and the only real revolutionists are philosophers and saints * pation is individu 
5, 
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হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 


স্বামীজীকে আমি ১৯০১ সালের ১৩ এপ্রিল” প্রথম ঢাকায় দেখি। 
আমি এবং আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু স্বামীজী যেখানে ছিলেন সেখানে 
গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম আলাদাভাবে স্বামীজী ফরাসগঞ্জে (ঢাকার 
একটি পাড়ায়) মোহিনীমোহন দাসের বাড়িতে ছিলেন। সেদিন আমার সঙ্গীদের 
আমার বিপ্লব-জীবনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীশচন্দ্র পাল। বীর সন্যাসীর 
কাছে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের পথনির্দেশ চাইতে । সারা ভারতবর্ষে তিনিই 
তখন সবচেয়ে আলোড়নকারী ব্যক্তিত্ব। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু, 
মুক্তির মন্ত্রচৈতন্যদাতা। তার সঙ্গে সাক্ষাতের সেই দিনটি আমাদের জীবনের 
একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। সেদিন স্বামীজী পরম স্সেহে কাছে বসিয়ে আমাদের সঙ্গে 
অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন। ক্ষাত্রতেজের জ্বলস্ত মুর্তি, বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের 
ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে, তার মুখ থেকে সরাসরি তার অগ্নিবাণী শুনছি__একথা 
স্মরণ করলে এখনও সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেদিন সেই পুরুষসিংহের 
মুখ থেকে নির্গত বীরবাণী আমাদের দেহে-মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। 
সে তো শুধু বাণী নয়_ মন্ত্র যা অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করে। 
করেছিলাম। স্বামীজীকে যখন আমি দেখেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো-উনিশ 
বছর। আজ আমার বয়স পঁচানববই-ছিয়ানববই। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের 
স্মৃতি আজও আমার কাছে গতকালের ঘটনার মতো স্পষ্ট। স্বামীজীর মধ্যে 
আমরা দেখেছিলাম প্রচণ্ড দেশপ্রেমের প্রকাশ। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, 
O এসমপর্কে প্রহর পূঃ ১২ পাদটাকা eer: | 
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এর দেশপ্রেমের প্রকৃত শিক্ষা তারই কাছ থেকে পাওয়া। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
পরিচিত হয়ে বুঝেছিলাম দেশের প্রতি ভালবাসা কাকে বলে। ভারতবর্ষের 
বত জাগরণ এনেছিলেন তিনিই। আমাদের ATEN যা বলেছিলেন তা আমি 
ator ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে কিছুটা জানিয়েছিলাম। তিনি তার ‘Swami 
Vivekananda : Patriot-Prophet’ বইয়ে তা প্রকাশ করেছেন। দেশকে স্বাধীন 
পাগল হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪৭ সালে যে-স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তাকে 
যথার্থ স্বাধীনতা বলে আমি মনে করি না-_এই স্বাধীনতার স্বপ্ন বিবেকানন্দ 
দেখেননি। তিনি যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলেন, তা হলো-__ ওয়ান 
আনডিভাইডেড ত্যান্ড ইনডিভিজিব্ল্‌ ইন্ডিয়া ৷”... ১৯০২ সালে স্বামীজীর দেহরক্ষা 
হয়। তাই আর দেখা পাইনি তার। ১৯১০ সালে আমি বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। 
বেলুড় মঠে সেই আমার প্রথম যাওয়া। আমার জ্যাঠতুতো ভাই বেলুড় মঠে 
যোগ দিয়েছিল। তার নাম হয়েছিল মোক্ষানন্দ। সে শ্রীত্রীমায়ের কাছে দীক্ষা 
নিয়েছিল। তখন সে বেলুড় মঠেই ছিল। সেসময় যদি আবার তার (শ্বামীজীর) 
দর্শন পেতাম তবে তাকে বলতাম : “টাকা দেন, বন্দুক কিনব।” কারণ তিনি 
আমাদের স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন: “আমাদের প্রথম দরকার স্বাধীনতা__ 
পলিটিক্যাল ফ্রীডম। তাই সর্বপ্রথম ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াতে হবে 
সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বুলি কপচিয়ে নয়, বিল পাস করে নয়, গায়ের 
জোরে। সংঘবদ্ধ সংগঠিত আক্রমণের দ্বারা। [চাই] অরগ্যানাইজড্‌ কালেকটিভ 
আযাকশন আনডার ওয়ান লীডারশিপ। তারা [ইংরেজরা] দস্যু, তারা তস্কর, 
তারা পরস্বাপহারী, তারা ইনট্রডারস; এক্সপ্লয়টারস, তারা ব্লাডসাকারস-___আমাদের 
মায়ের বুকের রক্ত চুষে খাচ্ছে! এ রাক্ষসদের তোদের বিনাশ করতে হবে। 
What right the Britishers have to rule our country? They shall 
have to go back to England. It is our birth place. To drive 
these intruders and plunderers away from our country, 


therefore, is your only religion now. এই তোদের এখন একমাত্র 
«{—the only programme to be executed now.” 


Scanned by CamScanner 


৭৪ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


আমরা তাকে বলেছিলাম : “আমাদের কিছু ধর্ম-উপদেশ দিন।” উত্তরে 
তিনি বজ্র মতো গর্জন করে উঠেছিলেন। বলেছিলেন: “পরাধীন জাতির 
কোন ধর্ম নেই। তোদের এখন একমাত্র ধর্ম হচ্ছে মানুষের শক্তি লাভ করে 
আগে পরস্বাপহারীদের দেশ থেকে তাড়ানো। তারপর আমার কাছে আসিস 


ধর্মের কথা WATS! Arouse the latent powers of Man within 
you and with the help of that drive the usurpers, the intruders 
and the plunderers away from your country. That is your only 
religion’ now তোদের এখন একমাত্র ধর্ম_1116 only programme 


to be executed now. অন্য কোন ধর্ম এখন নেই, দেবতা নেই, সব অকেজো 
দেবতাকে বাদ দিয়ে তোরা শুধু দেশজননীর সেবা কর। শাস্ত্রে আছে: “জননী 
জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। অতএব, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষই 
তোদের এখন একমাত্র ভগবান। আর যথাশক্তি তার সেবাই হলো তোদের 
এখন একমাত্র ধর্ম।” আমরা প্রশ্ন করেছিলাম: “কিভাবে ইংরেজকে এদেশ 
থেকে তাড়াব? আমরা অস্ত্র কোথায় পাব?” স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন: 
“আমি তা জানি না। তোমাদের উদ্দেশ্য দেশজননীর শৃত্খলমোচন। তার জন্য 
না প্রয়োজন মনে করবে তাই করবে। যে কোন উপায়ে — by any means 


bg উদিত হয়। যত দেরি হবে তত তীর AR 
রগ দের আশঙ্কা শ্রীকৃষ্ণ কেন অবতার? কারণ তিনি দুর্যোধন-দুঃশাসন 
“পশুদের নিধনকর্তা। এর বেশি আমি আর কিছু বলব না।” 


প্রায় পঁচিশ বছর আগে স্বামীজীর ভাই 
ভূপেন দত্তকে স্বামীজীর সঙ্গে 
শর সাক্ষাৎ সম্পর্কে লিখেছিলাম। কিন্তু একথাগুলি তাকে লিখিনি। কারণ 
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ভেবেছিলাম এগুলি লোকে বিশ্বাস করবে না। বলবে গল্প বানিয়ে বলছি। 


কিন্ত জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যুগাচার্যের মুখে .যা শুনেছিলাম তা বলা 
প্রয়োজন বলে মনে করি, লোকে বিশ্বাস করুক বা না করুক। 


স্বামীজীর সেদিনের কথাগুলি আমাদের মধ্যে যেন সম্ভীবনী-শক্তি সঞ্চারের 


কাজ করেছিল। প্রচণ্ড দেশপ্রেমে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। বস্তুতঃ সেদিনই 
আমি এবং আমার সতীর্থরা বিপ্লব-জীবনের যথার্থ swans করেছিলাম। 
“মুক্তি-সঙঘ' তথা পরবর্তী কালের “বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স”-এর সত্যিকারের জন্ম 
হয়েছিল সেইদিনই। পরাধীন ভারতবর্ষ কাপুরুষতার বিরুদ্ধে, লঙ্জাকর বিদেশী 
পরাধীনতার বিরুদ্ধে, অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর 
প্রেরণা পেয়েছে বিবেকানন্দের কাছ থেকে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে নামেননি 
শত্রুর বিরুদ্ধে__যেমন নেমেছিলেন রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ। 
কিন্তু ভিন্নভাবে তিনি জাতটাকে “ফায়ার করে দিয়েছিলেন। তিনি সেনাপতি 
তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন, রেখে গিয়েছিলেন তার অগ্নিময় বাণী যা অনুপ্রাণিত 
করেছিল পরবর্তী কালের মুক্তি-সংগ্রামীদের। সমস্ত ভারতবর্ষ যে এক___সবাই 
যে ভারতবাসী, ভারতবর্ষ মানে যে একটি সুনিদিষ্ট ভূখণ্ডমাত্র নয়, হিন্দু-মুসলমান 
্রাহ্মণ-শৃদ্র, বাঙালী-পাঞ্জাবী-মাদ্রাজী সবাইকে নিয়েই যে দেশ এবং দেশ 
অর্থে যে দেশজননী-__এই ধারণা তিনিই প্রথম বলিষ্ঠ ভাষায় বলে সচেতন 
করে দিয়েছিলেন জাতিকে। এই প্রেম, এই দৃষ্টি প্রতাপ, শিবাজী, গোবিন্দ 
সিংহ__কারোরই ছিল না। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে 
বেত সেই কার নিয়েছিলেন এবং সমস্ত রর মার থে 
ব্রিটিশের অধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে উদুদ্ধ করেছিলেন। ব্রিটিশ 

তাকে ভীযণ ভয় করত। নিবেদিতার cry আমি en 
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তিনিও তার নিজের মাতৃভূমি বলেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তার জন্যে 
তিলে তিলে এ আত্মবলিদান। 


ইংরেজরা কি চেয়েছিল? তারা চেয়েছিল —to produce “a new 
class, ‘Indian’ in blood and colour, but English in tastes, in 
opinions, in morals and intellect.” (The Last Years of British 
India —Michael Edwardes, p. 6)! কিন্তু পারেনি বিদ্যাসাগরকে 
? 


বিবেকানন্দকে, অরবিন্দকে, সুভাচন্ত্রকে। গান্ধীজীকে ইংরেজ কোনদিন ভয় 
পায়নি। কারণ তাদের চোখে “he was harmless” (Ibid., p. 48) 
_ একথা ওদের দেশের এতিহাসিকরাই বলছেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা 
নির্মম সত্যের উল্লেখ এখানে করছি যে, রবীন্দ্রনাথকে অনেকে বলেন জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের একজন মহান অনুপ্রেরণাদাতা। কিন্তু আমি মনে করি যে.. 
তার “ঘরে বাইরে’ এবং ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাস দুটি স্বদেশী আন্দোলনের 
ভীষণ ক্ষতি করেছে৷... “ঘরে বাইরে’-তে বিপ্লব আন্দোলনের প্রতিনিধি সন্দীপ 
একটি লম্পট। বিপ্লবপন্থীদের কারও কারও পদস্থলন হয়েছিল হয়তো। কিন্তু 
সে কি খুব অস্থাভাবিক? হাজার হাজার লোক যেখানে সংশ্লিষ্ট সেখানে দু-চারজন 
LAAT তো থাকবেই। তাই বলে যে-অসাধারণ আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম এবং 
সাহস তাদের অধিকাংশই দেখিয়েছেন সেটা তো মিথ্যা নয়। সেই উজ্জ্বল 
দিকটা তো রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েনি। পড়েছে শুধু পঞ্চিল দিকটাই। সন্দীপের 
মতো একটা লম্পটকে উনি স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রতিভূ হিসেবে 
রত করে আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত RRO পরিচয় দিয়েছেন ঘোরতর 

র করেছেন হাজার হাজার অমর আত্মার শৌর্য, বীর্য, আত্মত্যাগ এবং 
্বদেশপ্রেমের প্রতি। “চার অধ্যায়” উপন্যাসেও বিপ্রববাদের একটি কালিমাময় 
চিত্র দেওয়া হয়েছে এখানেও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি 
২ bees আমরা দেখেছি, পুলিস স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কারাবন্দী বিপ্লবীদের 
সেলের মধ্যে “ঘরে বাইরে’ এবং ‘চার অধ্যায়’ পড়ার জন্যে দিয়ে আসছে। 
সক পরায় সমসাময়িক সময়ে লেখা শরংচ্্ের “পথের দাবী" ব্রিটিশ 
কার কর্তৃক রাজদ্রোহিতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এই «পথের দাবী’ 
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তখনকার দিনের বিপ্লবীদের কাছে গস্পেলের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, পথের দাবী” বাজেয়াপ্ত হলে রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র তার 
প্রতিবাদ করার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার যে উত্তর 
হয়েছিল। অনেকে বলবেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তো 


রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের দেওয়া ‘নাইট’ উপাধি বর্জন করেছিলেন। কিন্ত 
আমার প্রশ্ন__ক্ষুদিরাম-কানাইলালদের মতো শত শত দেশভক্তকে যে-হাত 
দিয়ে তারা নির্মমভাবে ফীসিকাঠে হত্যা করেছিল সেই কলঙ্কিত হাত থেকে 
তিনি ‘নাইট’ উপাধি নিয়েছিলেন কেন?... প্রসঙ্গক্রমে বলি শরংচন্দ্রের সঙ্গে 
আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাঙলার বিপ্লবীদের প্রতি ছিল তার কুষ্ঠাহীন 
সমর্থন। তার “পথের দাবী’ তিনি লিখেছিলেন আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই। 
নিষ্কাম দেশপ্রেমিক বিপ্ধীনায়ক কি রকম হবেন তার আইডিয়া আমি তাকে 
দিয়েছিলাম__“সব্যসাচী” তারই প্রতীক। 


১৯১৭ সালের নভেম্বরে স্যার এইচ. এল. স্টীভেনসনকে আলিপুর 
সেন্টাল জেলে আমি বলেছিলাম: ‘We will kick you out from our 
country.” স্টীভেনসন RRA করে আমাকে বলেছিল : “How ? With your 
broken pistols?” তাকে উত্তর দিয়েছিলাম : “That is upto us. That 
is not your business. We will see to it and try our best to 
translate it into action. Anyhow we will secure arms and see 
how you can continue your shameless acts of exploitation and 
robbery. We know it fully that you have come here not to 
do trade, but to exploit, to loot and to repress our manhood.” 

আমার এই প্রত্যুত্তরের পিছনে স্বামীজীর AMIN বাণীর অগ্নিময় 
প্রেরণাই কাজ করেছিল সেদিন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু সেদিনই 


নয়, আমার সমস্ত বিপ্লবকর্মে সেই মহাগুরুর বাণী আমাকে 
an সবসময় অনুপ্রাণিত 


একটি ইং 'রিকাতে স্বামীজীর আবির্ভাব এবং সেখানে তার জয়জয়কার ভারতবর্ষে 
' | সৃষ্টি করে। তার মাধ্যমে শুধু পাশ্চাত্য নয় টার 
টি হরে 
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যেন ভারতবর্ধকে আবিষ্কার করল। পরাধীন জাতির সুপ্ত আত্মসম্বিত আবার : 
জেগে উঠল। বস্তুতঃ, তখন থেকেই ভারতবর্ষের প্রকৃত জাগরণের সূচনা হয়। 
ভারতবর্ষের কাছ থেকেও-_যে-ভারতবর্ষের পাশ্চাত্যে পরিচয় ছিল একটি অসভ্য, 
অর্ধনগ্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত এবং আদিম জাতির বাসভূমি হিসেবে যে 
পৃথিবীর যথেষ্ট নেওয়ার আছে এবং জাতি হিসেবে ভারতবাসী যে তথাকথিত 
সভ্য জাতিগুলির থেকে মহত্তর এবং প্রাচীনতর সংস্কৃতি এবং এঁতিহ্যের ধারক 
ও বাহক-_এই বোধ স্বামীজীই প্রথম ভারতবাসী এবং পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে 
এনে দিয়েছিলেন। এতে ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছিল ভারতবর্ষে । সারা 
জাতটা জড়তা ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছিল। 


স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন: “ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বহু বিপর্যয় 
গিয়েছে, বারবার সে বৈদেশিক শক্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষ 
আজও বেঁচে রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। কারণ ভারতের জীবনীশক্তি হলো 
ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা যা বিধৃত হয়ে রয়েছে উপনিষদ্‌ এবং গীতায়, রামায়ণ 
এবং মহাভারতে । এ আধ্যাত্মিক সম্পদে ভারতবর্ষ একদিন বিশ্ববিজয় করবে। 


Spore অধীনতা থেকে মুক্ত করা- রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন 
achievement of political freedom. India Should be free politically 


first কারণ বিশ্বসভায় পরাধীন জাতিকে কেউ মর্যাদা দেবে না তার কথা কেউ 


15 fact and I tell you, that 
কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী আমাদের কাছে 


শূদ্র-জাগরণের কথা বলেছিলেন এবং গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে এও বলেছিলেন 


যে, “সে জাগরণ প্রথম ঘটবে রাশিয়ায় এবং তারপর চীনে ।” 


নেতাজীর সঙ্গে একাধিকবার একই কারা টার 
রাগারে থেকেছি, তার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। স্বামীজীর প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন নৈতাজী।' ভারতবর্ষের 


t 
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তিনি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ষ। বিবেকানন্দের ভাবধারায় নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে অভিষিক্ত করেছিলেন তিনি। সাহস, তেজস্বিতা, বীর্যবত্তা, ত্যাগ, 
দেশপ্রেম, সংগঠন-ক্ষমতা___সবদিক দিয়েই রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
্বামীজীর যোগ্যতম উত্তরসাধক। বিবেকানন্দ ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটা 
বিরাট আতঙ্ক ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার জানত যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের মূলে এই HANA প্রেরণা ও প্রভাব কত ব্যাপক। পরবর্তী 
কালে সুভাষচন্দ্রই ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের সর্বাধিক আতঙ্কের কারণ । গান্ধীর 
‘কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট'-এ ইংরেজ এদেশ ছেড়ে যায়নি__নেতাজীর “আজাদ 
হিন্দ ফৌজের' প্রতাপ থেকে “ব্রিটিশসিংহ' বুঝেছিল এদেশে তার আয়ু শেষ 
হয়ে এসেছে | আলিপুর সেন্টাল জেলে আমি সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলাম বাঙলাদেশের 
সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনকে তার নেতৃত্বে একত্রিত করতে, যাতে মুক্তি-সংগ্রামীদের 
সর্বশক্তি সংগঠিতভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে পারা যায়। ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্তভাবে নয়, একসঙ্গে আক্রমণ করতে হবে ব্রিটিশকে। কারণ, বিচ্ছিন্ন 
আক্রমণে কোন সুষ্ঠু ফললাভ তো হয়ই না, বরং বিপরীত পক্ষেরই মনোবল 
ace) বিচ্ছিন্নভাবে একটা আর্মারী রেইড করবার পর যখন ইংরেজ বুঝবে 
পাবে না। বাঙলায় তখন পঁচিশ-ছাবিবিশটি বিপ্লবীদের দল ছিল। তাদের পরস্পরের 
মধ্যে না ছিল যথাযথ সংযোগ, না ছিল সহযোগিতা। শক্রপক্ষের বিরুদ্ধে 
সব সময় লেগে থাকতে হবে যেন তারা নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ না পায়, 
সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকে নিজেদের ঘর সামলাতে । তবেই তাদের মনোবলে 
চিড় ধরানো যাবে। নতুবা সবই. ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই পারস্পরিক 
সংযোগের অভাবেই ব্যর্থ হলো চট্টগ্রামে সূর্য সেনের আর্মারী রেইড একটা 


রপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি FACS | এই SAB করেছিলেন বাঘা 
০৮৮৮০ ৬ ৬৬৬৪ যতীন সুভাযচন্কে 
তিনি আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সংগঠিত 


OO সারা 


কাছ থেকে পাওয়া ইঙ্গিত। 
| আক্রমণের মাধ্যমে ব্রিটিশকে 
১০ p আমাদের চোখে ধর্মনায়কের : 
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থেকে স্বাধীনতার খষি, স্বাধীনতার মন্ত্র-চৈতন্যদাতা হিসেবেই যেন বেশি প্রতিভাত 
হয়েছিলেন। দেশের পরাধীনতার বেদনা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। তীর 
বাণীতে সেই বেদনা আগুনের মতো ঝলসে উঠত, যার উত্তাপ জাতিকে 
উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল প্রচণ্ডভাবে। সত্যি কথা বলতে কি, তার aH ও 
রচনাই ভারতবর্ষের, বিশেষ করে অবিভক্ত বাঙলার, স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সবচেয়ে 
বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। গীতা এবং স্বামীজীর রচনা সমস্ত মুক্তি-সংগ্রামীদের 
কাছেই ছিল বাইবেল-_পরম পবিত্র বন্ত। আমাদের যুবক বয়সে আমরা শুধু 
এসবই পড়েছি। পুলিস যখনই মুক্তিসংগ্রামীদের ঘরবাড়ি অনুসন্ধান করেছে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেয়েছে স্বামীজীর ছবি অথবা রচনার সন্ধান। এমনকি 
স্বামীজীর ছবি অথবা রচনা কোন যুবক-যুবতীর কাছে পাওয়া গেলেই 
বিপ্রব-আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ সন্দেহাতীত বলে পুলিস মনে করত। 
স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা বিপ্লবীদের স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি আকৃষ্ট 
করেছিল। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন এরকম Rete 
সংখ্যাও কম নয়। এ প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য 
ূ্বজীবনে যাঁর নাম ছিল দেবব্রত বসু। তিনি ছিলেন অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ Tee 
এবং শক্তিশালী ও হ্বালাময়ী ভাষায় লেখা তীর রচনা সতীর্থদের প্রেরণা যোগাত। 

স্বামীজীর মতো এমন চরিত্র, এমন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন তেজস্বী 
কন কোন দেশে জন্মেছেন বলে আমি জানি না। এই বিরাট পুরুষের বিচিত্র 


করের সাধনগীঠে সেই মহাসাধক ভবতারিদীর মী মৃত্তির মধো 
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sparta জগম্মাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর জাগ্রত করেছিলেন 
লেভাইয়াথানের মতো বিরাট, হাজার বছর ধরে নিদ্রিত এই জাতটার কুলকুণ্ডলিনী 
শক্িকে। তার সেই শক্তি-সাধনার হোমাগ্নি থেকেই যজ্ঞপুরুষ বিবেকানন্দ আবির্ভূত 
হয়ে ভারতবর্ষকে উত্তোলন করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের শক্তিই স্বামীজীর ভিতর 
দিয়ে কাজ করেছে। তার শিক্ষা এবং দীক্ষায় এই অপূর্ব পুরুষের আত্মপ্রকাশ 
সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে মূলপুরুষ তাই যুগাবতার 
শ্রীরাকৃ্ণ। সারা পৃথিবীর জাগরণের ক্ষেত্রেও তাই। বিবেকানন্দ সেই জাগরণের 
প্রক্রিয়ায় দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় গতিবেগ, প্রাণশক্তি, লক্ষ্যমুখীনতা এবং 
পথনির্দেশ। এই দুই মহাপুরুষ যে কী ছিলেন এবং তারা যে তারতবর্ষকে 
এবং জগৎকে কী দিয়ে গিয়েছেন তা উপলব্ধি করতে আমরা এখনও কেউ 
পারিনি-__এখনও বহু যুগ লাগবে। 


MEA গাব” 
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HEMCHANDRA GHOSE’S LETTER TO 
BHUPENDRANATH DATTA 


Dear Dr. Datta, 


I have received your letter. As desired, I am giving below 
the reminiscences of our meeting with Swamiji at Dacca 


| > Maulvi 
Alimuddin, popularly known as ‘Master Shaheb’ in Swadeshi 


» to do in reality for Humanity and Partriotism. 
We met the Great Master on 13th and 14th April of 1901." 


7 Swamiji endearingly drew us near and patted us with his 
The ven, Ye, sons of immortal bliss’ (‘ Amritasya Putrah’)! 
slic y touch and tone electrified us with enthusiasm and 

render. The veins in us quickened and our hearts throbbed. 


It was the Maiesti , , 
Jestic touch of Ba tism. The Cyclonic Monk was 
Speaking before us! j y 


ki টা here did not co-operate with Hemchandra. The dates should be, 
cated earlier in the present book (p, 12, f.n. 3), 3rd and 4th April. 
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In the course of an intimate exchange of heart, rather 
‘communion’, SO to say, Swamiji emphasized the fundamental 
ynity of the universal aspects of all religions. ‘Expansion is 
life, contraction is death. And what is religion after all, if it 
is not realization of the divinity in man ?” He questioned, and 
asked us for the pursuit of a dynamic life dedicated to the 
cult of Humanism—' Manava Dharma ‚and the doctrine of 
synthesis—' Samanvaya-vada , to build up a base of National 
character in Bengal for India and the world, nay, foremost 
for the sake of one’s own enlightened self and neighbours. 
“Jt is all a question of head and heart. Our conscience dictates 
the gospel of duty. Virtue cver means close introspection, 
sincere enthusiasm and honest effort, masculinity that is valour, 
and self-help with a never-flagging zeal for a righteous cause. 
Virtue is its own reward. And this virtue is tenacity of purpose 
and moral stamina. That is real heroism— ‘Paurusha or ‘ Viratva 
of the effulgent and efflorescent youth—,”’ he impressed on us. 


He stressed on cadre-building for a noble cause. He was 
not happy with the ways of the then Indian National Congress. 
“That is not the way to build up Patriotism anywhere. Beggar’s 
bowl has no place in a Banik’s world of machine, mammon 
and merchandise. Everything has got to be controlled and 
directed by the invocation of human conscience that is 
Mahamaya’s voice—the latent energy in man’’, the Mahapuru- 
sha asserted. ‘‘First thing first’’, he went on, “and body-building 
and dare-devilry are the primary concerns before the buoyant 
young Bengal (‘Shariram Adyam khalu dharma-sadhanam’)! 
This urgency of physical fitness must take the topmost হট 
even to the reading of the Gita itself. And i p ত 

পি | a, in the pursuit of 
dare-devilry, ‘Paurusha’, the spirit of chivalry—that is ‘Vir-niti’ 
must be observed in siding always with the one 
them. Honour womenfolk, as th rng Weak rescuing 
| | » as the physical embodi f 
Mahamaya herself and the Motherland itself i iment ০ 
Know ye not, ‘Janani Janmabhumisch বাড 
scha Svargadapi Gariyasi 
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(The Mother and the Motherland are more glorious than 
heaven)? I must ask all of you to take to organising social 
service— ‘Sanghabaddh.. Sevavrata—with humility and devo- 
tion, side by side with study as the fulfilment of all education. 
For ‘Jiva is Siva’, this idea of ideas will rejuvenate the lowly 
and make them holy—the ‘Daridra Narayanas’, with throbbing 
pulsations of life and vigour, with infusion of confidence enough 
to build their own destiny.” 

Swamiji continued: “‘In the psyche of every nation, man 
and institution, there are the three fundamental qualitiies—the 
‘Sattva’, the enlightened state, the ‘Rajas’, the dynamic state, 
the ‘Tamas’, the dark inert state—all intermingled to a degree 
of proportion, according to the stamp-on-mind out of one’s 
own commission or ommission of discharging duties. As you 
Sow, SO you reap and Mahamaya helps those who help 
themselves’’, he roared. 


“The ‘Tamas’ has enveloped the psyche in us, or else, 
how could it be possible for any foreigner to come and kick 
at sweet will the land and people, that is India, for centuries” ? 
he questioned. ‘‘Oh, it is no longer the ‘Punyabhumi’! It is 
the land of downright ‘Don’t-touchism’ and ‘Jo-Hukums’! It 
is ‘Dasa-bhumi’—the land of the serfs and slaves; of hewer 
of wood and drawers of water”, he moaned. 


Swamiji held hopes before us. He said : ‘India had a glorious 
past, India will have a future certainly more majestic. Or else, 
God in Nature will lose all meaning. An extra dose of ‘Rajas’ 
only will serve as the elixir of life in India. So the pressing 
need of the moment is to pursue consciously the quality of 
Rajas’, that is dynamism. The Soul-stirring, death-defying 
mantram ‘Abhih’—fearlessness—wil] shake off the age-long 
vestige of slave-mentality, superstition and inferiority complex. 
In order to match boldly in equal pace side by side with other 
materially-advanced nations of the world—Ye, young Bengal, 
emulate the manly ways of Laxmi Bai, the Rani of Jhansi, 
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whose gallantry the English commander had to recognise. 
Fmulate the virtues of other nations, cultivate their technical 
skill and qualities of life, and then, with a modern standard 
of morale and efficiency attained, pay them, the foreign 
yserpers, in their own coins in your own country. Boldly unfasten 
the alien octopus-hold on the citadel of Oriental Culture. But 
know it for certain, mere imitation will lead you nowhere. 
You will be swept away from the moorings of your real life. 
Like Jesus I also have come not to destroy but to fulfil. Imitation 
in toto is another form of slavery. What I mean is rational 
discrimination and assimilation of what is best in other cultures 
and climes. But let us not forget that Indian culture in its essence 
is the most sublime in the world. And as such, India has a 
mission to preach and propagate all over the world.” 


Swamiji then exhorted us with a passion divine to take 
up the work of service to the poor and the down-trodden, 
the suppressed and the oppressed, the repressed masses of 
men that are mere apology of a man. He said : “All backwardness 
must vanish. Don’t-touchism is the sin of sins that has got 
to go. There are no more “Mlechhas’ or submen in the world. 
They are ‘Narayanas’. There days are dawning,” he spoke 
with a loud voice. 


The Great Master gave us a four-fold programme of work: 
‘Going in among the masses, eradication of Don’t-touchism, 
opening of Gymnasium, and Library movement.’ 


The Patriot-Saint blessed me with a gentle look and said: 
“Man-making is my mission of life. Hemchandra! you try with 
your comrades to translate this mission of mine into action 
and reality. Read Bankimchandra and emulate his ‘Desha-bha- 
kti’ and ‘Sanatana Dharma’. Your duty should be service to 
the Motherland. India should be freed politically first.” With 


reverence and awe we paid homage to the H 
3 ic ero. And the 
Seer smiled on us in benediction. j 


HNN SE, EEN EE 
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স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বধীনতা-সংগ্রাম 


৮৬ 


| he Prophet in Swamiji saig 

In the oe le Sudras' of the world will 

i . ন e i is the dictate of Social Dynamic, that is ‘Sivam’ 

y “i clear as daylight that the entire Orient is have a 

resurrection to build anew a human world. Lo! the future 

greatness of China, and in the wake of it, of all the Asiatic 
nations.” 


With humble submission I asked, how he could visualize 
that. The Prophet roared in assertion “Don’t you see, I can 
see through the veil the shadow of coming events of the world. 
By God's grace it has descended on me, this insight of mine, 
through years of close observation. Study and travel—that is 
‘Sadhana’. As the astronomers see the movements of the stars 
through telescope, likewise the movement of the world falls 
within the range of my vision. You take it from me, this rising 
of the Sudras will take place first in Russia, and then in China. 


India will rise next and will play a vital role in Shaping the 
future of the world.” 


Swami Vivekananda appeared to us to be more a political 
Prophet than a religious teacher. We begged leave of him. 


এ bered the words of the Great Master. 


Alongwith our hosts of friends and compatriots, we have tried 
in Our humble ways to Carr 


Set out on our pilgri ma oti 
within and God Overhead. p bberty with hear 


7B Nepal Bhattacharya Street 


Yours Sincerely, 
Calcutta-26 


18.5.1954 | Hom 2০৮৫০ 4 
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ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা হেমচন্দ্ৰ ঘোষের পত্র 


(বঙ্গানুবাদ) 
প্রিয় ডঃ দত্ত, 
আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার ইচ্ছা অনুসারে ঢাকার স্বামীজীর সঙ্গে 
আমাদের সাক্ষাতের স্মৃতিকথা নিচে লিখে দিলাম। 


স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণে গেলে 
আমরা, ঢাকার তরুণদল, বিশেষতঃ শ্যামাকাস্ত - পরেশনাথ আখড়ার তরুণরা, 
সেই যুগপুরুষের বক্তৃতা শোনবার জন্যে দৌড়েছিলাম। আমি ছাড়া, আমার 
সঙ্গে ছিলেন আমার বন্ধু ও সহকর্মী শ্রীশ পাল, যিনি পরে ১৯০৮ শ্রীস্টাব্দে 
বাঙলার প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তারের অপরাধে ইনস্পেক্টুর নন্দলাল 
ব্যানাজীকে হত্যা করেছিলেন। ছিলেন CMA আলিমুদ্দিন যিনি স্বদেশী যুগে 
মাস্টার সাহেব’ নামে পরিচিত ছিলেন। ছিলেন ১৯২৪ শ্রীস্টাব্দে “রডা অস্ত্র 
মামলা’র আসামী হরিদাস দত্তের জোষ্ঠভ্রাতা যোগেন্দ্র দত্ত এবং বাছাই করা 
আরও কয়েকজন। আমরা গিয়েছিলাম সেই সত্যত্রষ্টার নির্দেশ ও আশীর্বাদ 
লাভের উদ্দেশ্যে। তিনি তখন ঢাকার ফরাসগঞ্জে মোহিনীবাবুর (মোহিনীমোহন 
দাসের) বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। আমরা সেদিন স্বয়ং স্বামীজীর মুখ থেকে 
সরাসরি একান্তে জানতে চেয়েছিলাম মানবতা ও স্বদেশপ্রেমের জন্য তরুণ 
বাঙলার কাছে তিনি সত্যিকারের কী প্রত্যাশা করেন। আমরা সেই মহান 
'আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম ১৯০১ PTH ১৩ ও ১৪ এপ্রিল। ১ 

স্বানীজী স্মেহভরে আমাদের কাছে টেনে নিয়ে পিঠ চাপড়িয়ে তার প্রিয় 
শব্দদ্ধয় “অমৃতস্য Ms? বলে TST করলেন। তার স্পর্শ এবং কণ্ঠস্বর 
আমাদের যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে দিল। আগ্রহ ও আত্মনিবেদনে আমাদের ধমনীর 


স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। সেটি ছিল দীক্ষাদানের মহি ছা 
: ’ | : | ভাবলেও 


১। CNbCET “gfe এক্ষেত্রে তার সঙ্গে সহযোগি 
গ > 
১২) দেখিয়েছি তারিখ দুটি হওয়া উচিত ৩ ও ৪ এগ্রল। তা করেনি। বর্তমান M আমরা আগেই (পৃঃ 
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শৌর্ধ__পৌরুষ বা বীরত্ব।” 


নত বিস্ত-বৈভব ও পণ্যসামন্তরীর জগতে ভিক্ষুকের তিক্ষাপাত্রের কোন স্থান 
নেই। বিবেক-বুদ্ধির আহবানে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করতে হবে। 
Ta এই বিবেক-বুদ্ধিই মহামায়ার কণ্ঠস্বর- মানুষের অন্তর্নিহত শক্তি।” 

তারপর বললেন: “প্রথম কর্তব্য প্রথমেই করা দরকার; প্রাণচঞ্চল 
SRT বাঙলার এখন সর্বাধিক প্রয়োজন শরীর গঠনের ও অকুতোভয় 


তাদের রক্ষা করতে হবে। স্বয়ং মহামায়ার মূর্ত বিগ্রহ এবং সাকার মাতৃভূমি 
জ্ঞানে নারীকে সম্মান কর। তোমরা কি জান না, “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি 
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ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তকে লেখা হেমচন্দ্ৰ ঘোষের পত্র ৮৯ 


রীয়গী'? আমি চাই, তোমরা সকলে সমাজসেবা সংগঠন কর। চাই সঙ্ঘবদ্ধ 
সেবাব্রত। সমস্ত শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দরকার 
নম্রতা ও অনুরাগ | “জীবই শিব'__এই মহান আদর্শ অবহেলিত ‘দরিদ্রনারায়ণ’দের 
মধ্যে করবে নতুন প্রাণের সঞ্চার, করবে তাদের পবিত্র ; তাদের ধমনীতে 
নিয়ে আসবে জীবনের চঞ্চল স্পন্দন, জোগাবে আপন ভাগ্য গঠন করার 
জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়।” 


স্বামীজী তার সিংহকঠ্ঠে আরও বললেন : “প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক 
মানুষ এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে__সত্ত্ঃ অর্থাৎ 
SATS ভাব, রজঃ অর্থাৎ তেজোময় কর্মচঞ্চল ভাব এবং তমঃ অর্থাৎ নিস্তেজ 
জড়ভাব। কর্তব্য পালনে প্রত্যেকের ক্ষমতা-অক্ষমতার মধ্যেই এই তিনটি ভাব 
বা বৈশিষ্ট্য অল্পবিস্তর মিশে থাকে। যেমন কাজ করবে ফলও পাবে তেমনি। 
আর, যারা আত্মনির্ভরশীল, মহামায়া তাদেরই সাহায্য করেন। 


«আমাদের সত্তা আজ তমোগুণে আচ্ছন্ন। তা না হলে, শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরে কি করে বিদেশীরা এসে আমাদের দেশ ও জাতিকে তথা ভারতবর্ষকে 
এত সহজে পদদলিত করে যাচ্ছে? হায়! এদেশ আর পুণ্যভূমি নয়! এদেশ 
এখন পুরোদস্তর ছুঁৎমাগী ও জোহুকুমের দেশ ! এদেশ এখন গোলাম, ক্রীতদাসদের 
লীলাভূমি !” বলার সময় গভীর দুঃখের ছোঁয়া ছিল তার কণ্ঠে | 


স্বামীজী আমাদের সম্মুখে আশার উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তিনি 
বললেন : “ভারতের অতীত ছিল গৌরবোজ্জ্বল, ভারতের ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বলতর। 
তা না হলে প্রকৃতির ঈশ্বর অর্থহীন হয়ে পড়বেন। রজোগুণের আধিক্য আনতে 
পারলেই তা ভারতের জীবনে অমৃতের মতো কাজ করবে। তাই এখন সবচেয়ে 
আগে প্রয়োজন হলো সচেতনভাবে রজোগুণ বৃদ্ধির চেষ্টা করা, জীবনকে 
গতিময় করা। আত্ম-আলোড়নকারী, মরণকে তৃণজ্ানকারী অভীঃ মন্ত্র__নির্ভয়ের 
মন্ত্র_বহ্যুগ-সঞ্ষিত দাসমনোবৃত্তি, কুসংস্কার ও হীনম্মন্যতাকে ঝেড়ে ফেলবে। 
প্রহিক ক্ষেত্রে উন্নত পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পাশাপাশি 
হলে, হে বাঙলার তরুণদল, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ 
ত্বীরত্বের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তোমরা 


সাহসের সঙ্গে চলতে 
> ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ যার 
তার শৌর্যময় কর্মে উদ্বুদ্ধ 
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৯০ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


হও। অন্যানা জাতির গুণাবলী আয়ত্ত কর, তাদের কারিগরি নৈপুণ্য ও চারিত্রিক 
উৎকর্ষ অর্জন কর। তারপর শৃঙ্খলার আধুনিক মান উন্নত করে এবং দক্ষতা 
অর্জন করে তার সাহায্যে তোমাদের দেশে অনধিকার প্রবেশকারী বিদেশীদের 
অন্যায়ের সমুচিত জবাব তাদের দেওয়া অস্ত্রেই দাও। সাহসের সঙ্গে তাদের 
নাগপাশ থেকে প্রাচ্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান ভারতবর্যকে মুক্ত কর। কিন্ত নিশ্চিত 
জেনো, নিছক পরানুকরণে কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। তাতে প্রকৃত জীবনের 
তটভূমি থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যীশুর মতো আমিও ধ্বংস করতে আসিনি, 
এসেছি পূর্ণ করতে। অন্ধ অনুকরণ দাসত্বেরই নামান্তর। অন্য দেশ ও সংস্কৃতির 
যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য তা বিচার করে নিতে হবে। কিন্তু এ কথা 
যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ভারতের সংস্কৃতিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। 
তাই পৃথিবীর সর্বত্র তার বাণী প্রচার করবার একটি ‘মিশন’ আছে ভারতের।” 
অতঃপর স্বামীজী দিব্য আবেগপূর্ণ স্বরে আমাদের বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত 
করলেন দরিদ্র, পদদলিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অত্যাচারিত মানুষের-___যারা 
শুধু নামেই মানুষ তাদের-_সেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্যে। তিনি বললেন: 
সমস্ত অনগ্রসরতার অবসান ঘটুক। অস্পৃশ্যতা মহাপাপ। তা দূর করতেই 
হবে। পৃথিবীতে THR’ বলে আর কেউ নেই, অন্ত্য বলেও কেউ নেই। 
তারা সকলেই নারায়ণ।” তারপর উচ্চ-কণ্ঠে বললেন : “তাদেরই দিন আসছে।” 
যুগাচার্য আমাদের চার-দফা কর্মসূচী দিলেন: “জনসাধারণের সেবা 
অন্পৃশ্যতার উৎপাটন, ব্যায়ামাগার স্থাপন ও গ্রন্থাগার আন্দোলন” | 
,__ দেশপ্রেমিক TAMA আমার দিকে শাস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : “মানুষ 
গঠনই আমার জীবনের ব্রত। হেমচন্দ্! তুই তোর বন্ধুদের নিয়ে আমার এই 
TAS বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টা কর। বন্ধিমচন্দ্রের বই পড়বি, বারবার 
পড়বি। তার দেশভক্তি ও সনাতন ধর্মের অনুশীলন কর। মাতৃভূমির সেবাই 
রে করবা সর্বাগ্রে ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।” 
ও ART আমরা yer 
জানাটা চি প্রণাম করলাম। সত্যত্রষ্টা পুরুষ মৃদুহাস্যে 


কথাপ্রসঙ্গে ভবিয্যংদ্রষ্টা স্বামীজী যেন স্বগতোক্তির মতো বলেছিলেন: 


Scanned by CamScanner 


ভূপেন্্রনাথ দত্তকে লেখা হেমচন্্র ঘোষের পত্র ৯১ 


দা সারা পৃথিবীজুড়ে শৃদ্দের অত্যুান ঘটবে। সমাজ-বিজ্ঞানের নির্দেশই 
এই, আর তা-ই হলো শিবম্‌। নতুন পৃথিবী গঠনের জন্যে সমগ্র প্রাচাভূমিতে 
একটা নবজাগরণ ঘটবে, আজ দিবালোকের মতো তা স্পষ্ট। চেয়ে দেখ 
চীনের ভবিষ্যৎ মহান অভ্যুত্থান এবং তার পিছনে-পিছনে সমগ্র এশিয়ার 
দেশসমূহের জাগরণ!” 

আমি বিনীতভাবে বললাম, তিনি কিভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। 
গভীর প্রত্যয়ে সিংহকঠে তিনি বললেন: “তোরা দেখতে পাচ্ছিস না আমি 
আবরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া প্রত্যক্ষ করছি। ভগবানের 
আশীর্বাদে বহু বৎসরের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই TOTS আমার মধ্যে 
এসেছে। পড়াশুনো কর এবং ভ্রমণ কর__সেটাই সাধনা। দূরবীক্ষণের সাহায্যে 
জ্যোতির্বিদরা যেমন গ্রহ-নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করেন, তেমনি পৃথিবীর 
ঘটনাবলীর গতিও আমার দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে। তোরা আমার কাছ থেকে 
একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং 
তারপরে চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তারপর এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে 
এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে ভারত” 

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কাছে ধর্মনায়ক অপেক্ষা রাজনৈতিক 
প্রফেটরপেই বেশি প্রতিভাত হয়েছিলেন। আমরা তার কাছে বিদায় Rem 
সারাজীবন আমরা সেই মহাগুরুর বাণী স্মরণ রেখেছি। তীর নির্দেশ শিরোধার্য 
করে আমি এবং আমার বন্ধু ও সতীর্থরা নিজেদের সামান্য সামর্থ্য অনুযায়ী 
উন্নততর বাঙলা, সমৃদ্ধতর ভারত এবং নতুনতর ও সুন্দরতর এক পৃথিবী 
গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। বিবেকানন্দের প্রেরণা ও আশীর্বাদ পাথেয় 
করে আমরা স্বাধীনতা-মন্দিরের তীর্থ পথে বের হয়েছিলাম। আমাদের হৃদয়ে 
ছিল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর মস্তকে ছিলেন ঈশ্বর।* 


af নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট ইতি 

কলিকাতা-২৬ আপনার বিশ্বস্ত 

Sr. ৫. ১৯৫৪ i 

৮৮ রা স্বাঃ) হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 
= অনুবাদ করার সময় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'Swam l ) 


i Vivekananda: Patriot-Prophet’ 


গ্রপ্থটির বাঙলা সংগ্ধরণ “দামী বিবেকানন্দ" -এর সাহাযা নৈওয়া | 
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্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন 
রমেশচন্দ্র মজুমদার 


ভারত সরকার যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রামাণিক ইতিহাস 
প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন তখন ইহার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। 
আমাকে এই গ্রন্থের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এই পদ গ্রহণ করিবার 
পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম যে, এবিষয়ে ভারত সরকারের গোপন দপ্তরে যত 
চিঠিপত্র বা দলিলাদি আছে তাহা আমাকে দেখিতে দিতে হইবে। শুনিয়াছি 
যে, এ-সংবাদ পাইয়া এ-দেশীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাদের সম্বন্ধে 
ফাইলগুলি MAS পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করাইয়াছিলেন। ইহার একমাত্র কারণ 
মনে হয় যে, তাহারা যে-সমুদয় গোপনীয় সংবাদ ইংরাজ গভর্নমেন্টকে দিয়াছিলেন 
তাহা যেন সাধারণে জানিতে না পারে। 

একদিন এইরূপ একটি গোপনীয় ফাইলের উপরে দেখিলাম লেখা আছে 
‘রামকৃষ্ণ মিশন'। আমি একটু আশ্চর্য বোধ করিয়া ফাইলটি আমার বসিবার 
আছে __ তাহাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের ৮/১০ 
জন সাধু পূর্ব জীবনে বিপ্লবী এবং গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন, কেহ কেহ 
ডাকাতি করিয়াছেন এবং নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করিতেন। 


তাহাদের পূর্বেকার এবং বর্তমান সাধু অবস্থার নামও দেওয়া আছে। 
ইহার অনেক প্রমাণও এ ফাইলে ছিল। এই বিবরণের পর কয়েকজন উচ্চ 
টি ইংরেজ কর্মচারীরা এবিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও পরপর পৃষ্ঠায় 
আছে। সর্বশেষে সেক্রেটারী এইসব মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া 


বড়লাটের কাছে পাঠাইবার সময় প্রস্তাব 
| করিলেন বেআইনি 
ঘোষণা করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। ০০০০৪ 
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BE 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন ৯৩ 

এইসব TET পড়িয়া বড়লাট ফাইলে লিখিয়াছেন : “পুলিসের রির্পোট 

ও সেক্রেটারীর মন্তব্য খুব সম্ভব বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ জানিতে পরিয়াছিলেন। 
কারণ মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একজন আমেরিকান মহিলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়া বলিলেন, যদি বেলুড় মঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আমেরিকায় 
ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে। এসময় (খুব সম্ভব বিশ্বযুদ্ধে যখন 
বিপন্ন ইংরেজ আমেরিকার সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন) কোনভাবে 
আমেরিকার বিরুদ্ধভাজন হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং বেলুড় মঠ বন্ধ না 
নিযুক্ত করা হউক। যে-সমুদয় বিপ্লবীদের নাম পূর্বোক্ত বিবরণীতে আছে তাহাদের 


মধ্যে যাহারা মঠে আছে তাহাদের গতিবিধির উপর যেন কড়া নজর রাখা 
ay |” 


ফাইলটি এখানেই শেষ হইয়াছে। খুব-সম্ভব, বড়লাটের নির্দেশমতোই 
কাজ করা হইয়াছিল। 

ইহার মাস দুই পরে আমি বেলুড় মঠে যাই। গুপ্ত পুলিসের রিপোর্টে 
যেসব সাধুদের নাম ছিল তাহাদের দুই-তিন জনকে আমি জানিতাম। তাহাদিগকে 
গোপনে পুলিস রিপোর্টের কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সত্য সত্যই 
কি তাহারা গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সভ্য ছিলেন? তাহারা মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া 
রহিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তর পাইলাম । আমি এ-বিষয়ে আর কিছু বলিলাম না। 


বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ কেহ যে পরবর্তী কালে ধর্মসাধনা করিতেন ইহা 
পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, এখন তাহার পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম । আমাদের 
সহিংস বিপ্রনীদের মধ্যেও যে অনেকে প্রকৃত ধার্মিক লোক ছিলেন ইহার 
প্রনাণন্রূপ এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিলাম ।" 


টিটি রিট 
১। মিস copies ম্যাকলাউড 


e রাখাল বেণু, ১ম বর্ম, BY সংখ্যা, ১৩৮৬, পৃঃ ২৯৭-২১৮ 
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স্বামী বিবেকানন্দ বাস্তবিক এক যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব। আধুনিক ভারতের Giz, 
গঠন ও রূপায়ণে তীর প্রভাব ও অবদান সর্বাধিক বলে অনেকে মনে করেন। ‘জ৷ hy 
জাগরণ ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম' আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্ব ॥র্ণ 
অধ্যায়। এতিহাসিকদের মতে সেক্ষেত্রেও স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখযোগ্য wh ঢা 
আছে। কারও কারও মতে তার ভূমিকাই প্রধান। এ বিষয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা = 
বলেন মূলত এই প্রশ্নটি নিয়ে স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ উপস্থিত হয়েছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ এ ° 
অন্যান্য প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে। 

হেমচন্দ্ৰ ঘোষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্বনামধ' | 
DEY | অসামান্য তার আত্মত্যাগ, অসাধারণ তার সাহস ও নিভীকতা। তার সুদ’ 
কিংবদস্তী-প্রতিম নেতৃত্বে “বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স” যা সংক্ষেপে “বি ভি’ নামে সে যুগে 
বিখ্যাত ছিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও ছিল এই দল ও তার দুর্ধর্ষ নেতা হেমচন্দ্রের আত্মিক 
যোগ। 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই বিখ্যাত নেতার সৌভাগ্য হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দকে 
সাক্ষাৎ করার এবং কয়েক দিনের জন্য তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার। সেই সাক্ষাৎ ও 
সান্নিধ্য তার জীবনের লক্ষ্য ও গতিপথকে নির্ধারণ করে দিয়েছিল। তীর সঙ্গে স্বামী 
পূর্ণাত্মানন্দের সাক্ষাৎকারগুলিতে (যা বর্তমান গ্রন্থের এই পর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে) 
বিশ্লেষণে উন্মোচিত হয়েছে জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামীজীর বিরাট 
প্রভাব ও অবদান সম্পর্কে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রত্যক্ষ ধারণার অগ্নিময় রূপ। 

প্রসক্রমে হেমচন্দ্রের সঙ্গে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সাক্ষাৎকারগুলিতে এসেছে 
শ্রীমা সারদাদেবী, ভগিনী নিবেদিতা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কথা প্রসঙ্গে এসেছে 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। বর্তমান ও আগামী দিনের পৃথিবীতে এক নূতন বিপ্লবের 
প্রভাবকে হেমচন্দ্র ক্রিয়াশীল দেখেছেন যাকে তিনি "রামকৃষ্ণ বিপ্লব’ বলে অভিহিত 
করেছেন। সেই বিপ্লবের স্বরূপ ও তাৎপর্যও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। 
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